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বৈদিক সাহিত্য 


অতি প্রাচীনকালে ভীরতবষে আধ-সভাত! বিস্তারের 
সঙ্গে এদেশে যে সাহিত্য বিকাঁশলাভ করেছিল তাই বৈদিক 
সাহিত্য । ভারতের, শুধু ভারতেব কেন পুথিবীর প্রাচীনতম 
সাহিত্য-স্থষ্টি খগ্েদ। খক্সংহিতা খধিদৃষ্ট মন্ত্রের সমষ্টি, 
কোনে ব্যক্তি এর রচয়িতা নয়। এই খথেদের স্থক্তগুলের 
আবির্ভীবের কাল থেকে বেদাঙ্গ রচনার শেব পর্ষস্ত সময়ে 
যে বিশাল সাহিতা স্ঙ্টি হয়েছে তার সবই বৈদিক সাহিত্যের 
অন্তুভভ্ত। এর মধো পড়ে সংহিতা, শ্রাক্গণ আরণ্যক, 
উপনিষদ ও শিক্ষা, কল্প (শ্রোতি, ধম, গুহ, শুন্ব-চারটি 
কল্পন্তত্র, ) বাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জো।তিৰষ প্রভৃতি 
ভয়টি বেদাঙ্গ এবং বেদের সংহিতাকে অবিকৃত রাখার 
জন্য পদপাঠ, জটাপাঠ মালাপাঠ প্রভৃতি* অষ্টবিকৃতি পাঠ এ 
অন্ুক্রমণী | 

“বেদ? শবের অর্থ জ্ঞান (70০৬/15056 )1 এই শব্দটি 
নিষ্পন্ন হয়েছে বিদ্ধাতু থেকে । এই ধাতুর অর্থ 'জান।'। 
কিন্তু বেদ শবের দ্বারা আমরা গ্রন্থ বিশেষকে বুঝি অর্থাৎ 
সেই বিশেষ গ্রন্থের সহায়তার আমরা জ্ঞান লাভ করি। 
সেজন্য বিদধাতুর উত্তর করণে ঘঞ্ প্রত্যয় করে বেদ শব্দ 
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নিম্পন করতে হয়। সায়ণাচার্ষের মতানুসারে যে গ্রন্থ 
ঈষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের জন্য অলৌকিক কোন উপায় 
নলে দেয় তাই বেদ । বেদের কোন লেখক নেই । শব্দ 
যেমন নিত্য, বেদও শব্স্বরূপ বলে বেদ নিত্য--বেদ লয়ন্থু | 

বেদের ছুটি অশ-মন্ত ৪ ত্রাঙ্গণ। ব্রাঙ্জাণের টিতনটি 
ভাগ--শুন্ধব্র।ক্গণ, আারণাক ও উপনিবদ । বেদ বললে মন্থ ব। 
সংহতা। এবং ব্রাহ্মণ--এই উভয়কেই বোঝায়। এর মন্কা 
পদ্য, ব্রাঙ্গণাংশ গছ্ভ । বেদে আধাবরের প্রাচীনতম মহবিগণের 
সাক্ষাৎ উপলব্ধ সত্য বিধৃত আছে । পেদের মন্্রগুলি হে 
যুগে খযিমানসে সতারূপে আবিভূত হয়েছিল, তখন লেখন- 
শিল্প ছিল মানব-সনাজে অজ্ঞীত। এই মন্ত্গুলি দীথকাল 
ধরে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় স্মৃতিপথে আবতিত হতে থাকে । 
গুরুর কাছে শুনে শিষ্য মন্ত্রগুলি স্মৃতিতে বহন করত বলে 
বেদের আর একটি নাম শ্রুতি । বেদ অপৌরুবেয়, কারণ 
কান মানুষই এর অষ্টা। নয় ঝবিরা রসটা মাত্র খবিমুখ 
থেকে প্রকাশ পেয়েছে বলে বেদমন্্ আধেয়। 

পণ্ডিতগণেব মতান্থসারে বেদের মন্ত্রভাগ ব্রাহ্মণভাগের 
অনেক আগে রচিত । এই মন্ত্র ব্রা্ষণ নিশ্রিত বেদ চ'রটি-_- 
ঝকৃ, সাম, যজুঃ ও অথব । 

বেদ প্রথমে অখণ্ড ছিল । যজ্ঞান্ুষ্ঠানে হোতা, অধ্বর্যু, 
উদগাতা। ও ব্রহ্মা, এই ধত্বিক্‌ চারজনের প্রয়োজনান্ুসারে সমগ্র 
বেদমন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এক একটি ভাগের নাম 
এক একটি সংহিতা । হোৌতার পঠনীয় মন্ত্রে খকসংহিতী, 
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শর্ধবযূ'র ভন্য যদ্ুঃসহিত। ৩ উপগাতার পান মগ্ত্ের স.কলন 
সামসংভিত। । বেদের সনগ্র মন্্রকে তিন 
ভাঁগে ভাগ করার জন্য বেদের অন্য নাম ত্রয়ী । 
অনেকের ধারণ। প্রথমে অথবাবেদ বেদের অন্তভূক্তি ছিল ন।. কারণ 
যজ্ছে অথববেদ বাবঙ্গত হয় না । কিন্তু এতে অথববেদ বেদ নয় 
বলে প্রমাণিত হয় না । সমগ্র বেদমন্থ তিন ভাগে বিভক্ত 
থাকার জন্য ৰেদের নাম ত্রয়ী হয়েছে । মথব ধধির নামান্থসারে 
চতুবেদ মথববেদ । এতে খক্‌, সাম ও যজু-এই ভিন শ্রেণীব 
মন্ত্র স্থান পেয়েছে । যিনি যজ্ঞের সময় খ্বিকূদের মন্্রপাঠে 
ডুল ধরেন তিনি ত্রন্মা, তিনি ত্রিবেদজ্ঞ অথববেদী পুরোঠিত | 
বেদের মন্ত্র ছুই আণীর--এক শ্রেণীতে বিভিন্ন দেবতার 
স্তব ৪ অপর শ্রেণীতে বিভিন্ন ধরনের 
পাখনা । প্রথম শ্রেণীর নন্ছকে স্তৃতি আব 
দ্বিতীয় শ্রেণীর মগ্ত্রকে প্রাথন। বল। হয় । 
বেদের ত্রীন্ষণীংশে মন্ত্রের ব্যাখা। ৪ ভাদের পিভিন্ন বজ্ছে 
বিনিয়োগের কথ! আছে । ব্রাহ্মণাংশ আবার ছুভাগে বিভক্ত । 
যে অংশে যঙ্ছের বিধি দেয় সেই অংশের নাম বিধি আর 
যে অংশ বিধির প্রশস্তি জ্ঞাপন করে সেই 
অংশের নাম অর্থবাদ । বেদের মন্ত্রাংশে জ্ঞানের 
কথ। আর ত্রাহ্গণাংশে আছে কমের কথা । 
ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রের নাম খকৃু এবং খগেদ কতকগুলি মন্থের 
সমষ্টি মাত্র। ধখকের যে অশ গান করা হয়, তা সাম। 
ছন্রেবিহীন গঞ্ভ মন্্ যজুঃ আর ছন্দোবন্ধ কতকগুলি বিশেৰ 


সপ 


এয়ী 


নয 


ব্রাহ্মণ 
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খক্‌ অথর্বাঙ্গিরস । অথর্ববেদে খক্‌ু সাম ও যব, এই 
তিন শ্রেণীর মন্ত্র আছে । 

খগেদের ব্রাহ্মণ ছুটি--এতরেয় ও কৌধিতকী আর ছুটি 
আরণ্যক-_এতরেয় ও কৌধিতক বা! শাঙ্খায়ন । 

যজবেদের ছুটি রূপ- শুক্র ও কৃষ্ণ । শুরু যজুবেদ যাজ্ঞবন্ক্যের 
প্রচারিত ও পছ্যে রচিত আর কৃষ্ণ যজুবেদের অধিকাংশই 
গগ্ধ এবং বৈশম্পায়নের সমথিত । এই কৃষ্ণ যজুবেদে ভারতের 
প্রাচীনতম গছ্যের নিদর্শন পাই । শুরু যজুবেদের ব্রাক্মণের 
নাম--শতপধথত্রাক্মণ | 

খথেদের যে মন্্গুলি যজ্জে স্বর-সংযোগে গান করা হত 
সেইগুলি সাম। এই বেদের ত্রান্ধণ আটটি । এদের মধ্যে 
তাণগ্ডাত্রান্মণ বা মহাত্রাঙ্মণ সবচেয়ে বড়। 

আথববেদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আগেই বল। হয়েছে । এতে 
খক্‌, যজুঃ সাম,__ এই তিন শ্রেণীর মন্ত্র তো আছেই, তাছাড়া 
এতে অভিচার, ভৈষজ্য ৪ আরে! শন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে 
নানা ধরনের মৌলিক মন্ত্র আছে। 

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সমগ্র বেদকে সাধারণভাবে 
বিষয়বন্ত অনুসারে ন'ভাগে ভাগ করেছেন,--যেমনঃ কর্ম ও 
জ্ঞানকাণ্ড । বৈদিক সাহিত্যের যে অংশে কমের বিষয় আলোচনা 
করা হয়েছে তা জ্ঞানকাণ্ড । সেই হিসাবে সংহিতা ও ব্রক্মণ 
মোটামুটিভাবে কমকাণ্ড এবং আরণাক ও উপনিষদ জ্ঞানকাওড। 

এইবার আমরা বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত প্রত্যেক বিবয় 
নিয়ে তাদের বৈশিষ্টা সন্থন্ধে সংক্ষেপে পুথক পুথক আলোচনায়, 


প্রবৃত্ত হচ্ছি । 
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খাথেদ 


আর্ধসভ্যতার, শুধু আর্ধসভ্যতার কেন,__-মানবসভ্যতার 
ইতিহাসে প্রাচীনতম সাহিতাকীতি খঙ্থেদ। ভিপ্টারনিংসের 
মতে সর্বপ্রাচীন খক্মন্ত্বের রচনা কাল ২৫০* থেকে ২৯০০ খুঃ পুঃ 
অন্দে এবং মাক্সমূলারের মতে ১২০০-১০০ খুঃ পৃঃ ডঃ রাধা- 
কষ্ণন ও ডঃ স্ুনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় এই বেদের সমস্ব 
আন্দাজ করেন, ১৫০০ খ্বঃ পৃঃ অব্দ। আর বাঁলগঙ্গাধর তিলকের 
মতে খুঃ পৃঃ ৬০০০ অব্দ। 

বাল ও শীকল খণখেদের ছুটি শাখা । কিন্ত বমানে 
শাঁকল শাখাই প্রচলিত। খক্সংহিতার সুক্তগুলিকে অষ্টক ও 
মণ্ডল”_-এই ছুই ভাগে বিভাগ কর! হয়েছে । 
অষ্টক বিভাগে সমগ্র খক্মন্ত্র আটটি সমান 
অষ্টকে বিভক্ত । মণ্ডল বিভাগে দশটি মণ্ডল । সেগুলিতে মন্ত্বে 
সংখ্যা সমান নয়। কম-বেশি আছে । খথেদের ূক্ত সংখ্যায় 
১০১৭ এবং এগারটি বালাখিল্য নিয়ে মোট ১০২৮টি সুক্ত 
আছে। খিলের অর্থ পরিশিষ্ট । মণ্ডল বিভাগই প্রাচীন । 

খণ্যেদ কোন মানুষের বা কোন এক নিন্পিষ্ট সময়ে রচিত 
গ্রন্থ নয়, এট স্ুক্তি সংকলন গ্রন্থ ; এতে প্রাচীনতম থেকে 
পরবর্তা যুগের রচিত সুক্ত আছে । 

ধণ্ধেদের দশটি মগুলে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল পর্যস্ত 

কতগুলি এক শ্রেনীতে সাজানো । এগুলির অধিকাংশ সূক্ত 

প্রাচীন ও এদের গোষ্ঠীমগুল বলা হয়। এই মগ্ডলগুলির এক 


শাখা 
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একটির অন্তর্গত মন্ত্রগুলি এক একটি বিশেষ বিশেষ খষি- 
পরিবারে দৃষ্ট হয়েছিল। তাই এই ছয়টি মণ্ডলের সুক্তগুলি 
যথাক্রমে গৃৎসমদঃ বিশ্বামিত্রঃ বামদেবঃ আত্রিঃ 
ভরঘ্ধাজ ও বশিষ্ট--এই ছয়জন খবি বা 
তাদের বংশধরদের দ্বার! দৃষ্ট বা রচিত হয়েছিল মনে কর হয়। 

অষ্টম মণ্ডলের মন্ত্রগুলি কথ্ধ ও অঙ্গিরা নামে গায়ক 
সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে আরোপিত । প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম 
মণ্ডল পরব্তীকালের রচনা বলে মনে হয়। অষ্টম মণ্ডল খধি- 
গোর্ঠীদৃষ্ট মণ্ডল নয়, এটিকে প্রগাথ মণ্ডল বল। হয়। কারণ এর 
মন্ত্রসমূহ প্রগাথ নামে একটি বিশেষ ছন্দে রচিত । এই মণ্ডলের 
মন্ত্রগুলি কণ্ধ ও অঙ্গিরাবংশীয় গায়ক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে 
আরোপিত । প্রথম, অষ্টম, নবম ও দশম মগলকে পরবতী, 
কালের রচনা বলে মনে করা হয়। নবমমণ্ডল সোমপবমানের 
স্তব ও স্তুতিতে পরিপুর্ণ। সোমরস একপ্রকার মাদকড্রব্য 
পানীয়বিশেষ, এটির যাগযজ্ঞে বিশেষ বাবার ঠিল সেই প্রাচীন, 
বুগে। খ্ধেদের প্রাণন্বর্ূপ ও প্রাচীনতম অংশ দ্বিতীয় থেকে 
সপ্তম মণ্ডল । 

দশম মণ্ডল খখেদে সবশেষে সংযৌজিত হয়েছে বলে মনে 
করা হয়। এতে নানা বিষয় আছে ; যেমন--বিশ্বের উৎপর্তিতত্ব, 
দর্শন, গাস্থ্য অনুষ্ঠান, বিবাহ, অন্তেষ্িক্রিয়া, 
নানাধরনের তুকৃতাক, জাছ্মন্্ প্রভৃতি । এই 
মণ্ডলের ছন্দ ও ভাবা অন্যান মণ্ডলের থেকে ভিন্ন ধরনের ও 
পরবর্তীকালের! এখানে প্রদত্ত সামাজিক রীতিনীতি ও 


গোঠ্ামগুল 


দশম মণ্ডল 
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সমজচিত্র অন্যান্য মণ্ডলের সমাজচিত্র থেকে অনেকাংশে উন্নত । 
এতে পারিবারিক জীবনের ছবিও কিছু কিছু পাওয়া যাঁয়। 
খখেদ প্রধানত; আর্ধদের বিভিন্ন দেবতাকে আহ্বানের মন্ত্র 
সংকলন ও ধঞ্জবিষয়ক । কিন্তু দশমমণ্ডলে বহু ধমনিরপেক্ষ মন্ত্ 
আঅণছে এবং সেগুলিতে এই মন্ত্র রচনার সম- 
সাময়িক কালের বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার 
লেখ দেখতে পাওয়। যায়। এই মণ্ডলে রাজী, সমীজের 
প্রধান, বিভিন্ন জাতির পরিচয়, এমন কি যুদ্ধের বর্ণনাও 
আছে । এখানকার অক্ষসূক্তে প্রদত্ত দৃত্যক্রীড়ায় আসক্ত ব্যক্তির 
শে।চনীয় পরিণতি ও তার বিলাপের মধা দিয়ে স্যুগের সমাজের 
আর একট দ্রিক আম'দের নজ্রর পড়ে দানন্ততির মধ্যে 
দাতা ও গ্রহীতার উল্লেখের দ্বারা সেই প্রাচীন 
যুগের কোনও একটি এীতিহাসিক ঘটনার 
ইঙ্গিত পাঁওয়! যায় । এই স্ততিগুলিতে কোন জ্ঞানুষ্ঠাতা বা 
যজ্ঞের পষ্ঠপোধকের স্কতির মাধ্যমে বদাম্যতার প্রশংসা করা 
হয়েছে ।৯ এগুলি গভীর উচ্চভীবমপ্ডিত ও এর সংখা প্রায় 
চক্লিশটি । এগুলি নিশ্চয়ই কোন এতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ 
করে. তবে এখন এসব মন্ত্রের ঠিকমত ব্যাখ্যা করা শক্ত। 
কারণ এখন বৈদিক ভাবার ওপর সম্পূর্ণ দখল খুব কম 
লোকের আছে। এমনকি বৈদিক যুগেই ঞগ্ধেদের অনেক 
মন্ত্রের অর্থ ছুবোধ্য হয়ে পড়েছিল । সেই প্রাচীন যুগ থেকেই 


ধমনিরপেক্ষ মন্ত্র 


দানস্ততি 


১ খগ্মেদ, দশম মগ্ডল--১১৬ 
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বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোঝার ও ব্যাখ্যা করার প্রভৃত চেষ্টা 
হয়ে -আসছে। তখন নিঘণ্ট,র সহায়তায় মন্ত্রব্যাখ্যার চেষ্টা 
হতো।। যাক্ক তার নিরুক্তে প্রথম খণ্েদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার 
চেষ্টা করেছেন । 

বর্তমানে যে বৈদিক ভাষা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সেটি 
বিজয়নগর রাজ্র মুখ্যমন্ত্রী সায়ণাচার্ষের লেখা | 

অনেক পাশ্চান্তয পণ্ডিত আবার ভাবাতত্বের ভিগ্িিতে 
স্বাধীনভাবে বেদ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন । কলকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের অধ্যাপক সীতারাম শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রদের কাছে 
বেদের স্ূর্যপরত্থে ব্যাখা! করতেন । সেই প্রাচীনযুগে বৈদিক 
খধিদের নূর্যই একমাত্র দেবত ছিল--এই ধারণার বশবর্তী হয়ে 
এভাবে বাখ্যা করা হতো । শুধু তাই নয়, গণিত ও জোতিষের 
সহায়তায় তিনি প্রমীণ করতেন বেদে স্ুর্যই একমাত্র দেবত। | 

ধণ্বেদের দশম মগ্ুলের মন্তর্গত ধর্মনিরপেক্ষ মন্তগুলির 
একটা এতিহাসিক মল্য আচ্টি এবং সেগুলির মধ্যে নানা- 
ধরনের বিষয় রয়েছে । কতকগুলি স্থৃক্তে (১০ মণ্ডল--১৪-১৮ ) 
সেযুগে মৃতদেহ সৎকার কিভাবে করা হত তার পরিচয় পাই । 
এ মণ্ডলের ৮৫ সুক্ত তখনকার বিবাহরীতি ও পাত্রপাত্রীর 
সম্পর্ক ও পরিবারে পারস্পরিক স্থান সম্বন্ধে অনেক বিষয় 
জানিয়ে দেয়। এই মণ্ডলের কতকগুলি স্ৃক্তকে সংবাদস্ক্ত 
বলা হয়। এগুলির একটি বিশেষ মূল্য আছে । 
এদের পরবর্তীকীলের মহাকাব্য, পুরাণ ও 
নাটকের উৎস বলা যেতে পারে । ১ম মণ্ডলের ৯৫ সুক্তে 


সংবাদতুত্ 
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পুরুররা ও উর্ষশীর কথোপকথন । পরথিবীর রাজ! পুরুরবার 
কাছে স্বর্গের অপ্সরা উবশী চার বছর বাস করার পর স্বামীকে 
তাগ করে যাৰার সময় দুজনের মধ্যে যে কথাবাতা হয়েছিল, 
ত1 আঠারট। মন্ত্রের মধ্য পাওয়া যায়! এই মগ্ুলে যমযমীর 
কথোপকথন অবলম্বন করে আর একটি শক্ত আছে। ভাইবোনের 
এই কথাবার্তার মধ্যে মানবজাতির উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী 
অন্তনিহিত আছে । এখানে যমী যাতে মানব সমাজ ধ্বংস ন। 
হয় সেজন্য তার ভাই যমকে তাদের ছজনের অবাধ যৌন সম্পর্ক 
স্থাপনের জন্ত গীড়াপীড়ি করছে। অত্যন্ত আবেগপুর্ণ ভাষায় 
কামনাপীড়িত। হয়ে ভগ্মী ভ্রাতাকে প্রেম নিবেদন করছে । 
কিন্তু রক্তসম্পর্কের মধো যৌন জন্বন্ধ স্থাপন শাশ্বত নীতি- 
বিরোধী বলে যম যমীকে ফিরিয়ে দিয়েছে । 

এই ছুইটি স্থাক্তের মধো যথেষ্ট নাট্যরস আছে । সেই কারণে 
এদের পরবতী কালের নাটা-সাহিত্য ও কাহিনী-কাবোর 
আদিম রূপ এবং উৎস বলা যেতে পারে। ভিন্টারনিৎস্্‌ 
পুরুরবা ও উর্বশীর কথোপকথনের স্ুক্ত সম্বন্ধে বলেছেন_ 
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দেবতা 


দৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টী খবিগণের আবাসভূমি ছিল উদার 
প্রকৃতির উনুক্ত প্রাঙ্গণ । বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় শান্ত 
সুন্দর সজল উগ্র প্রাকৃতিক দৃশ্য তাদের মনে আনন্দ বিশ্ময়ু ভয় 
প্রভৃতি ভাবের স্থষ্টি করত। প্রকৃতির, প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ!বলির 
রূপান্তর লক্ষা করে প্রকৃতিকে তার। সজীব মনে করতেন। 
তার ফল তার প্রকৃতির এই বিভিন্ন রূপ ও দৃশ্যাবলির মধ্যে 
বিভিন্ন দেবদেবীর অস্তিত্ব বল্পন! করেছেন । সেইজন্য বেদে 
আমর? বহু দেবদেবীর সংগে পরিচিত হই । ভিণ্টারনিৎস্‌ 
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যাস্ক স্থানান্থুসারে তিনটি দেবতার উল্লেখ করেছেন__অগ্পি, 
বায়ু বা! ইন্দ্র এবং সূর্য । অগ্নি পৃথিবীর, বায়ু বা ইন্দ্র অস্তরীক্ষের 
আর সুখ স্বর্গের দেবতা । খণ্ধেদে অন্যান্য যে সমস্ত দেবত। 
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আছে তারা সকলেই এই তিনজনের নামান্তর মাত্র। কারণ 
কমাস্তরের জন্য নামাস্তর হয়। থগ্যেদে পৃথিবী, আকাশ ও 
স্বর্গলোকের প্রত্যেকটির জীয়গায় এগারটি করে দেবতার উল্লেখ 
করা হয়েছে । এর ফলে ব্রাহ্গণ_-সাহিত্যে তেত্রিশটি দেবতার 
কথ। আছে । এর দ্বারা মনে হতে পারে, খখেদের খবিরা বন্ত 
ঈশ্বরে বা দেবতায় বিশ্বীসী ছিলেন, আসলে কিন্তু ত৷ নয়। 
বিশ্বের নিয়ন্ত। ও অষ্টারপে এক ঈশ্বরেই তীর। বিশ্বাস করতেন 
আর সব দেবতাকেই একেরই ভিন্নরূপে প্রকাশ মনে 
করতেন । সেইজন্য এক ঈশ্বরকে তার। “প্রজাপতি “হিরণ্যগর্ভ' 
প্রভৃতি বলেছেন । 

খগ্েদের মধ্যে যে তেত্রিশটি দেবতার নাম আছে তার মধো 
স্ধ, সোম, চন্দ্র, অগ্নি, ছোঁঃ, মরু বায়ু, অপ. উষস্, পুথিবী 
প্রভৃতি নাম থেকে বোঝা যাঁয় এদের উদ্ভব প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলি 
থেকে । 


খণ্েদে বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় । ইন্দ্র 
যোদ্ধাদের দেবত! আর অগ্নি গৃহস্থের। সোম আধদের অত্য্ত 
প্রিয় দেবতা, কারণ ইনি মানুষকে প্রেরণা ও অমরত্ব দান 
করেন। সূ, পর্জন্য, মরুৎ ও উষাকে উপলম্ষ্য করে যে স্ৃক্ত 
অ"ছে তার মধ্যে সুন্দর গীতিকবিতাঁর মাধুর্য প্রতিফলিত | 
অগ্নি মর্তবাসী, দেবতাদের সংবাদবাহক ও 
যোগাযোগকারী । অগ্নিতে আহুতি-প্রদন্ত 
দ্রবা দেবতাদের কাছে পৌছায় এবং অগ্নিই দেবতাদের যজ্ছ্ে' 
নিয়ে আসে। এই যুগে আর্ষর! যে প্রকৃতির উপাসক ছিলেন: 


দেবতা 
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তার বিশেষ নিদর্শন অগ্নিপূজ। বা যজ্ঞান্ুষ্ঠান। বরুণ অস্তরীক্ষের 
দেবতা এবং মিত্র তার নিত্য সহচর। সূর্যের অপর নাম 
সবিতা । তিনিই জগৎজ্রষ্টা। সবিতাকে এগারটি স্ক্তে 
স্ভতি করা হয়েছে । ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী সূর্ষেরই স্তুতি | 

সন্তপ্রষ্টা খধিরা ধ্যানে একটি তত্ব উপলব্ধি করে ষে সমস্ত 
মন্ের মরে ভা প্রকাশ করেছেন তার নাম শুক্ত। যেল্ক্তে 

যে দেবতা সন্বন্ধে বলা হয়েছে সে সুক্তের 

চি তিনিই দেবতা । যেখানে উন্দ্র সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে তার দেবত। ইন্দ্র আবার যে স্ক্ত খষি নিজে বলেছেন 
সেই স্মক্তির দেবতা ও খবি তিনি নিজে । 

মানবজাতির ইতিহাস রচন।য় ধ্ধেদের গুরুত্ব অপরিসীম | 
এইটি মানবজাতির প্রাচীনতম সাহিতা। এতে সেই 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে আরধধদের ধান-ধারণা, আচার-বাবহার, 
সামাজিক বীতিনীতি, ধমবোধঃ+ রাজনীতি, শিক্ষাবিধি, 
তখনকার দিনের আনন্দ-উৎসব, দেশের ভৌগোলিক পরিচয় 
প্রভৃতি বত ভথা জানতে পারা যায়। 


সামবেদ 


সামবেদের নিজন্ব সন্ত খুবই কম, কারণ এর অধিকাংশ 
স্তন্তুই খরণ্ধেদ থেকে নেওয়া হয়েছে । সাম-সংহিতা আর কিছুই 
নয় সোমযজ্ছে গেয় খকু মন্ত্রের সংকলন মাত্র। এই সাম- 
সংগীতের অপর নাম উদগীথ এবং বৈদিক যজ্ঞে সুর-সহযোগে 
যিনি সাম গান করতেন তার নীম উদগীত।। ২৫০০ খুঃ পূর্বাব্ 
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থেকে ২০০০ খুঃ পুবাক্ পরধস্ত সংহিতা রচনার কাল নির্দেশ 
করেছেন ভিণ্টারনিৎস্‌। সামের মন্ত্রগুলি এ সময়েই রচিত, 
তবে তার সংহিতারূপ ধণ্ধেদসংহিতার পরবতী হওয়াই সম্ভব | 

এই বেদের ছুটি ভাগ-_পুবাচিক ও উন্তরাচিক। যোনি 
বা শ্লোকগুলি নিয়ে পুরবাচিক গঠিত এবং শ্লোকের প্রত্যেকটির 
সঙ্গে একটি সুর যুক্ত আছে। উত্তরাচিকে আছে বেশির ভাগ 
ত্রিচ ও প্রগাথ শ্লোক । ভ্রিচ অর্থে তিনটি মন্ধের সমষ্টি আর 
প্রগাথ ছুটি মন্ত্রের সমষ্টি। ভারতীয় সংগীতের আদিম রূপ 
এই সাম সংগীত! সাম গানে বড় জ. খবভ, গান্ধার প্রভৃতি 
সাতটি অধুন। প্রচলিত সুরের প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। এই 
বেদের এক হাজারটি শাখা ছিল বলে জান। যায়। পতগ্ুলি 
বলেছেন--সহত্রবত্ম। সামবেদঃ । কিন্তু পণ্ডিতগণ তিনটি শাখার 
মাত্র খোঁজ পেয়েছেন। তার মধো প্রসিদ্ধ হল কৌথুমীয় 
শীখা। এটি এখন প্রচলিত সামসংহিত। | 


যভুর্বে 
ঝথেদের গেয় মন্ত্রাশের সংকলন যেমন সামবেদ তেমনি 
ধঙ্থেদের অধ্বযযূ্পাঠ্য মন্ত্রাংশের সংকলন যভুর্বেদ ৷ শুরু ও কৃষ্ণ 
এর ছুটি ভাগ। এই ছুটি ভাগের কারণ সম্বন্ধে 'একটি গল্প 
আছে। বেদব্যাস বেদে চার ভাগ করে তার শিষ্য 
বৈশম্পায়নকে শিক্ষা দেন যজুবেদ । বৈশম্পায়ন আবার যাজ্ঞ- 
বন্ধাকে ত। দীন করেন। কিন্তু যাঁজ্বন্ধা অতিরিক্ত বিদ্যাগবে 
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'গবিত হয়ে সেই বেদ বমন করে আবার শ্র্ষের তপস্তা করে যে 
অংশ লাভ করেন তার নাম শুরু আর তার পরিতাক্ত অংশ 
কৃষ্ণ যজুবেদ ! বৈশম্পায়নের অন্য শিষ্যরা তিউির পক্ষী হয়ে 
এই অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে এই অংশ তৈ্তিরীয় নামেও 
পরিচিত । 

যজবেদের বল শাখ।। পাণিনি একশ শাখার কথ। 
বলেছেন। তার মধ্যে পাঁচটি বিখাত; যথ।--কাঠক 
সংহিত।, কপিষ্টল কঠসংহিত।, মৈত্রায়ণী সংহিত।, তৈও্তিরীর 
সংহিত। ও বাজসনেয়ী সংহিতা । এর মধ্যে শুরু যজুবোদের 
বাজসনেরী সংহিতার ছুটি ভাগ--কাথ ও মাধ্যন্রিন। 

ঝকৃসংহিতা রচনাকালেই যজুঃ মন্ত্র রচিত তবে যজুঃসহিত। 
সংকলন পরে হয়েছে বলে মনে হয়ঃ তার কারণ এতে 
ঝখেদ থেকে পৃথক ধরনের ভৌগোলিক' সামাজিক, রাজ- 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিচয় পাওয়। যায়। তা ছাড়া, 
এই সংহিতা আরসভ্যতার পুবভারতে অধিকতর বিস্তৃতির 
পরিচয় দেয় । এই বেদ যদিও খণেদের পরবর্তীকালের সভাতাব 
সাক্ষ্য বহন করে তবু খণেদের সঙ্গে এর যথেন্ছ মিল 
আছে। 

যজুর্বেদের বক্তব্য বিষয় বিভিন্ন বৈদিক যজ্ঞ । কোন্‌ 
যজ্ঞ কোন্‌ সময়ে কার দ্বারা কি ভাবে 
অনুষিত হবে সে বিষয়ে এতে স্ুুস্পষ্ট নিদেশি 
আছে । এই বেদের পুরোহিতের নাম অধবর্ু । খঞ্েদের 
'সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এতে শুধু যাগযজ্ঞের বিধিব্যবস্থা 


বিষয়বস্তু 
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মাহে এবং এটি শুধু বজ্ঞেই সীমাবদ্ধ । খগ্েদে যজ্ঞ ভাড। 
আরো! অনেক বিভিন্ন বিষয় আছে এ এর 
একটি সাহিতিক মুল্য আছে, কিন্তু যজীবেদের 
ত। নেই । খখেদের সমস্ত অংশই পছ্চ ; 
যজুবেদের কুঞ্জ শাখা গছ্যে রচিত। যজুবেদের বহু 
মন্্ খগ্েদের হলেও তার মৌলিক আংশ কম নর়। 
যজ্ঞের ব্যাপারে খগেদ অপেক্ষ। এর প্রাধান্ত বেশী | 
ঝণ্ধেদে যজ্ছের বিধি-বাবস্থ। সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নেই কিন্ত 
যজাবেদে ঘজ্ঞের শাস্ত্রীয় বিচার ও শন্তুষ্গান সম্পর্কে বিশেষ 
বিধান আছে । যজুবেদের পুরোহিত অধ্বযু: নামের দ্বার 
বোঝ। যায় ঘজ্ছে -পশুবধ শাজ্্রসম্মত, হিংসাজনক নয়। কারণ 
শধ্বর শব্দের অর্থ উই হল আহিংস বচ্জ। পববতাকালে যে 
বিশাল গছ্চ-সাহিত্য গড়ে উঠেছে তার প্র'চীনতম নিদর্শন পাই 
যজবোদে । কৃষ্ণ যজুবেদ গদ্যে রচিত ₹ এই গছ পরবতী গদ্য- 
সাহিত্যের উৎস। 
যজুরেদের যুগে খথেদের উচ্চ আদর্শ ও দার্শনিকতার 
ভাব লক্ষণীয় । এই সময় যজ্ঞ তন্ুষ্ঠীনের ওপরই বেশী জোর 
দেওয়া হয়েছে এবং অধবর্ু ও খত্বিক্রা 
বৈশিষ্ট বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে । এই বেদে আমর। 
দর্শপূর্ণনাস, অশ্বমেধ, রাজন্থয়, বাজপের 
প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞের পরিচয় পাই । এই বেদ বিশেষভাবে 
যজ্দ্ের বিষয়েই পরিপুর্ণ। তাই বৈদিক যাগযজ্ডের *অনুষ্ঠানে 
এই বেদের প্রয়োজনীস্ন্৷ এন শী 


খুথিদরের সঙ্গে 
যঙ্থুবেদের সম্বন্ধ 
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যজ্বুবেদের ধর্মমত খগ্ধেদ থেকে প্রকৃতপক্ষে পুথক নয় ৷ 
এখানে দেবতাঁবোধ প্রায় এক রকম, তবে 
তাদের চরিত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। 
যেমন ধগ্েদে শেষের দিকের স্তক্তে প্রজাপতির আবিভাঁব 
সশ্চিত হয়েছিল মাত্র কিন্ত তিনি এখানে ক্রমশঃ দেবতার 
মধ্যে বেশ প্রাধান্য বিস্তার করেছেন । খগ্েদের রুদ্র এখানে 
শিবে রূপান্তরিত । খগ্েদ থেকে বিঞ্ুর প্রাধান্য এখানে বেশী | 
অস্ুররা৷ দেবতাবিরোধী একটি দল হিসাবে পরিচিত হয়েছে | 
যে অগ্নরাদের উল্লেখ খণ্েদে খুব কমই পাওয়। যায় তার৷ 
এঞমশত এখানে বেশ প্রাধান্য লাভ করেছে । অনেক ধমবোধ 
পরিবতিত, অনেক নতুন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রবন্ভিত হয়েছে 
দেখা যায়। খঞ্েদে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ভক্তি আর এখানে 
প্রার্থনার সার ও পবিত্রতা! বোঝায়। খণ্েদে সম্পূর্ণভাবে 
অপরিচিত সপপুজা এখানে ধমের সঙ্গে যুক্ত। খগ্েদে 
দেবতার! যজ্ঞের দ্বার! তুষ্ট হয়ে মানুষের উপকার করেন 
আর যজ্জুবেদে তারা যজ্ঞের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরোহিতের 
নিদেশমত কাজ করতে বাধ্য হন । এখানে দেবতার 
ব্রাক্মণদের করায়ত্ত। এখানকার ধম পুরোহিত সম্প্রায়ের 
যান্ত্রিক ধম। বহু পুরোহিত মিলে বড় বড় জটিল ধরনের 
যজ্ঞানুষ্ঠটান করেন। জয়লাভ ও বৃষ্টির জন্য এই বেদে এক 
শ্রেণীর জাছুমন্ব আছে। এই সব অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় 
এই বিষয়ে বিশেষ দক্ষ পুবোহিতের দ্বার । এই যুগে 
জাতিভেদ-প্রথা বেশ দৃঢ় হয়েছে এবং ব্রাক্গণগণ সমাজে ও 


ধমমত 
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ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য লাভ করেছেন । 
ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন শাখার আবির্ভীব ঘটছে 
দেখা যায়। 


অধর্ববেদ 


অথব্বসংহিতা বিভিন্ন জাতীয় জাছুমন্ত্রের সংগ্রহ । এই 
বেদের আদি নাম ছিল অথবাঙ্গিরস্‌। অধ্বন্‌ অর্থে মঙ্গলকর 
জাদুমন্ত্র আর অঙ্গিরস্‌ অর্থে অনিষ্টকর ইন্দ্রজাল মন্ত্র । এই 
বেদের কতকগুলি মন্ত্র রোগনিরাময়কারী আর কতকগুলি 
শক্র, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভৃতির অনিষ্টকারী। অতি প্রাচীনকালে 
অথবন্‌ অর্থে এন্দ্রজালিক পুরোহিতের মন্ত্র ও মঙ্গিরস্‌ অর্থে 
আশ্বি-পুরোহিতদের বোঝাত, পরে জাদুমন্ত্র অর্থেই প্রচলিত 
হয়। এই বেদের কুড়িটি কাণ্ড, ৭৩১ স্মুক্তে সর্বসমেত 
৬০০০ মন্ত্র । এর মধ্যে বিংশ খণ্ডের সমস্ত মন্ত্রই প্রায় 
ঝগ্েদের। অথবসংহিতার একসপ্তমাংশ খণ্যেদ থেকে নেওয়া 
হয়েছে । এই বেদের প্রায় অর্ধেক অন্তর খথেদের দশম মগণ্ডলে 
আছে। এর বিংশ কাণ্ড নিশ্চিতভাবে পরবর্তা কালের । 

এই বেদকে পুর্বে বেদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি । রাজার 
পক্ষে এই বেদজ্ঞান অপরিহার্ষ বিবেচিত হওয়ায় এর অন্য 
নাম ক্ষাত্রবেদ । গোপনীয়তা এর প্রধান শিক্ষা । োগ- 
নিরাময়, শক্রনাশ, হিং জীবজস্ত, দৈত্য, প্রেতাত্মা, ব্রাঙ্ষণ- 
গণের অত্যাচারীদের দমন, ছূর্ভাগ্য-দূরীকরণ, 'কারো।. অনুগ্রহ- 
লাভ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্ষের জন্য এখানে বিভিন্ন মন্ত্র সংগৃহীত 
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আছে। সায়ণাচারষ এই বেদকে ইহলোক ও পরলোকে 
ফলপ্রদ বলেছেন--অন্যগুলি কেবলমাত্র পরলোকে ফলপ্রদ । 
এই বেদের আর একটি বিশেষ দিক হল রোগনিরাময়ের 
জন্য গান ও মন্ত্রের প্রয়োগ । এর ছুটি শাখা-শৌনক 
ও পেপপলাদ। 

১৮৫৬ সালে রথ ও হুইটনে ছুজনে শৌনক শাখার 
থর্বেদ সম্পাদন করেন । ভূর্জপত্রে লিখিত পেপপলাদ 
সংহিতার একটি মাত্র অসম্পূর্ণ পুথি কাশ্মীরে আছে বলে 
এতদিন জানা ছিল। কিন্তু কষেক বছর মাত্র আগে অধ্যাপক 
গবেষক শ্রীছুর্গীামোহন ভট্রীচাষধ এই শাখার একখানা পুঁথি 
পুরী জেলার বাস্ুদেবপুর গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন। 
তারপরে বালেশ্বর জেলা থেকে এঁ শাখারই আরো ছুটি পুঁথি 
পাওয়া যায়। 

অথববেদের প্রধান অংশ খণ্েদ থেকে অধিক কুসংস্কারাপন্ন । 
এই কেদে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাবনার আভাস পাওয়া 
যায়। কিন্তু এখানকার সভ্যতার পরিচয় খণ্ধেদের চেয়ে বেশি 
আকধণীয় ও দরকারি । এই বেদে কিছু অংশ গদ্ধ আছে 
( এক বষ্ঠাংশ )। অথর্ববেদের প্রথম তেরটি কাণ্ড প্রাচীন । 

ভাষার পিক দিয়ে বিচার করে অথরব্বেদের কাল নির্ণয় 
করা৷ খুবই শক্ত ব্যাপার। কারণ এখানে অনেক প্রাচীন 
বিষয়েরও উল্লেখ আছে; অথচ ভাষা খণেদের পরবর্তীকালের 
বলে মনে করা হয়। তবে অথর্ববেদে বনু প্রাচীন মন্ত্র থাকলেও 
তার সংহিতারূপে সংকলন নিশ্চিতভাবে খথেদ সংহিতার 
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পরবর্তী। এখানকার সমাজ, সভ্যতা ও ভৌগোলিক পরিচয় 
এই সাক্ষ্যই দেয়। এতে যে চিত্র আছে, তাতে জান! যায় 
বৈদিক আধগণ ভারতবধের আরে। দক্ষিণ-পূব দেশে এগিয়ে 
এসেছে এবং গাঙ্গের উপতাকায় বসতি স্থাপন করেছে । খগেদে 
মজ্ঞাত বঙ্গদেশের জলাভূমির বাঘ অথববেদে সর্বাপেক্ষা হিংস্র 
জন্ত বলে উল্লেখিত আছে । এখানে চারটি জাতির পরিচয় 
তে। আছেই, তার মধ্যে ত্রা্মণই সমাজে সবাপেক্ষ।' অধিক 
মর্যাদার অধিকারী । 

অগ্ি, ইন্দ্র প্রভৃতি খগেদের একই দেবতাদের এখানেও 
পাঁওয়। যায় তবে তাদের চারিত্রিক দীপ্তি ঘ্রান হয়ে গেছে । 
দেবতাদের উদ্ভবের উৎস যে প্রাকৃপ্তিক 
দৃশ্ঠাবলি একথা এখানে বিস্মৃত । এখানকার 
ব্রন্মবোধ ও স্থষ্টিতত্বের ধারণ। পরবর্তী যুগেরই পরিচয় দেয়। 
এখানকার ধর্মমত অনেকাংশে উপনিধদীয় ধমাদর্শের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। 

নান! কারণে ভিণ্টারনিৎস্‌ দিদ্ধান্তে বলেছেন _16 ০215 
101109%/5 010780 0106 1802১011215 01 0186 £৯0001৮2- 


দেবতা 


ড209. 81০19621015] 01021806550 101)075 01 0156 
[5৬০48 

এই বেদে রোগমুক্তির জন্য যে সকল জাছুসংগীত ও 
এন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তা৷ ভারতীয় চিকিংসা- 
বিগ্ভার প্রাচীনতম রূপ । এই সংহিতার মন্ত্রগুলিকে কয়েকটি 
শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়ে দেখান হল । 
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(১) ভৈষঞ্য মন্ত্র--জ্বর নিরাময়ের জন্য এই মন্ত্রের প্রয়োগ, 
করা হয়। এইসব মন্ত্রে জ্রকে সাম্থবাধন করা হয়েছে ব। যে সব 
অস্থুর জ্বর স্যষ্টি করে, মানুবকে কষ্ট দেয়, তাদের লক্ষা করে বলা 
হয়েছে । অনেক জ্বরের লক্ষণ ও উপসর্গ পরিষ্কার করে বলা 
হয়েছে ও নাম দেওয়া হয়েছে । জ্বর আরোগোর জন্তা বিভিন্ন 
লতাগুল্মের নাম করা হয়েছে ও তাদের কর্ক্ষমতার বিষয় 
উল্লিখিত আছে । 

(২) অনিষ্টকারী-বিতাড়ন-মন্ত্র-সেযুগে মানুষের বিশ্বাস 
ছিল পিশাচ, রাক্ষস ও অস্ুরর। জ্বর নিয়ে এসে মানুষের ওপর 
অত্যাচার করে । তাই এদের তাড়িয়ে গ্রাম ও নগর পাপমুক্ত 
করার জন্য এই শ্রেণীর মন্ত্র আছে। 

(2) ,আযুষ্য মন্ত্র-_ এই শ্রেণীর মন্ত্র দ্বার। নান্ৃষের স্বাস্থা ও 
দীর্ঘজীবন কামন। করা হয়। 

(৪) পোৌঁষ্টিক মন্ত্রব_সংসারে মানুবের ভোগন্ুখ ও উন্নতি 
প্রার্থনায় এই শ্রেণীব মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। কুষিকম, 
ব্যবসায়, পশুপালন ও ঘরবাড়ি নিমাণ প্রভৃতি কাজের সময় 
সকল রকম বিদ্ব ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ও চোর 
ডাকাত বিতাড়নের কাজে এইগুলি প্রযুক্ত হয় । 

(৫) প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্র-এই শ্রেণীর মন্ত্র মানুষ জ্ঞানে 
অজ্ঞানে যে পাপ করে তা ক্ষালনের জন্য প্রয়োগ করা হয়। 

(৬) আর এক শ্রেণীর মন্ত্র আছে যেগুলে। সামাজিক 
মনোমালিন্য, পারিবারিক মতানৈক্য, কলহ প্রভৃতি থেকে 
'মুক্তিলাভের জন্য ব্যবহার করা হয়। 
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(৭) নারীদের ব্যবহৃত কামনাপুতি মন্ত্র-- এই শ্রেণীর মন্ত্র 
মহিলারা তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োগ করতেন তাদের 
মনোমত স্বামীলাভ, সুখে প্রসব, পুত্রপ্রাপ্তি, গর্ভধারণ প্রভৃতি 
কামনা পুরণের জন্ত । বাঞ্ছিত পুরুষকে বা নারীকে নিজের 
বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য এবং স্বামীর ক্রোধ, অভিমীন ও 
পরস্ত্রীতে আসক্তি দূর করার জন্য এই শ্রেণীর মন্ত্র ব্যবহার 
করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হতো । 

(৮) অভিচার মন্ত্র শক্র নিধন এবং কারো ওপর 
প্রতিশোধ গ্রহণ, নিজের অভিষ্ট পুরণ ও অন্যের অনিষ্ট- 
সম্পাদনের জন্য এই শ্রেণীর মন্ত্রের ব্যবহার ছিল । 

(৯) তত্তবমুলক মন্ত্র--অথববেদে কতকগুলি মন্ত্র আছে 
যা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ব ও ত্রহ্মতত্বের আলোচনা করেছে 
আর কতকগুলি মন্ত্রে স্থষ্টিরহস্ত ও স্থষ্টিপ্রক্রিয়ার বিষয় 
মালোচিত হয়েছে । 

অথববেদীয় পুরোহিতগণ গরীব ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীর 
পূজা-পাবণে সহায়ক ছিলেন । তারা পুজা ও 
অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দিতেন আবার 
সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতেন । রাজাদের সঙ্গে 
এদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ একাধারে 
রাজাদের পরম ম্ুহ্ৃদ, ধমোপদেষ্টা, চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষ ও 
এন্্জালিক। দার্শনিক তত্বেরও তারাই ব্যাখাত। ছিলেন । 
সেইজন্য রাজীদের ওপর ছিল এদের অসাধারণ প্রভাব । 

অথর্ববেদের ধর্মমত অতি প্রাচীন। এই বেদ জনসাধারণের | 


বৈশিশ্ট্য 
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এটি অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির মুকুর। এতে সাধারণ মানুষের 
সরল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বীস ও পুজা-পার্বণের কথা বল! 
হয়েছে । ভারতীয় জাদুবিষ্তার উৎস এই বেদ । 


ব্রাহ্মণ 


বৈদিক সাহিতোর দ্বিতীয় স্তর ত্রাক্গণাংশ। এর আয়তন! 
বিরাট । পরব্তাকালে বৈদিক যাগযজ্ঞ সমূহ যে বিশাল 
আঁকার লাভ করছিল এগুলি তাদের পরিচায়ক ও ধর্নতাত্বিক 
গ্রন্থ । ব্রাহ্মণ গছ্য ও পছ্যে লিখিত এবং বেদিক যাঁগযজ্ঞের 
ব্যাখা! এদের উদ্বোশ্য । এতে যজ্ঞের উদ্দেশ্য, উৎপত্তি ৪ 
ধমান্ুষ্ঠানের আলোচনা আছে। এতিহাসিকের কাছে 
এগুলির বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত | খগ্ধেদের সমাজ অপেক্ষা 
এখানে যে সমাজ পাই তা অনেক অগঞ্রসর ও উন্নত। খঝগেদের 
সর্বাপেক্ষা পরবর্তী কালের স্ক্তে চারাট জাতির উল্লেখ মাও 
আছে কিন্ত ব্রাঙ্গণ যুগে এগুলি বিশেষ কপ পরিগ্রহ করেছে । 
ভাষাতত্বের দিক দিয়ে ব্রাহ্মণের ভাঁষ। উন্নতির দিকে সংহিতার 
ভাষার পরবতী স্তর । এখানে পদ্যাংশ কম, গদ্ভ ভাঁগই বেশী । 

ব্রা্ষণগুলি সাধারণ পাঠকদের নীরস বোধ হলেও 
সংহিতার পরবর্তী যুগের ধম ও দাশনিক মত জানতে এদের, 
গুরুত্ব অপরিসীম । এতে আমরা বৈদিক যাগযজ্ঞের পূর্ণ 
বিবরণ, ইতিহাস, মন্ত্রের ব্যাখা! ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের কথ 
জানত পারি। এখানে দেবতা অপেক্ষা যজ্ঞের অধিক মর্যাদ! 
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দেওয়। হয়েছে । ত্রাহ্মণে দেবতারা যজ্ঞের অধীন । যজ্জই 
বিষণ ও প্রজাপতির সমান মর্ধাদী প্রাপ্ত । এখানে যন্ধই 
প্রধান। যজ্ঞে নিদিষ্ট ও জঠিক ভাবে মন্ত্রপাঠের ওপর 
যজমানের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে। তাই ত্রাক্মণের যজ্জধর্ম 
নির্ভেজাল ধর্ম নয়ু, মন্্রপাঠের সঙ্গে কলাঁণ অকলাণ যুক্ত । 
মন্ত্রপাঠের সামান্যতম ক্রটিতে অমঙ্গল হয়। 

যচ্ছের অনুষ্ঠানে ত্র।জ্ষণ জাতিরই প্রাধান্য, কারণ তারাই 
যজ্ঞের খত্ভিক্‌ হবার অধিকারী । তাই ত্রহ্মহতা। মহাপাপ ও 
জাতির মধো ব্রাহ্মণের শেষটা স্বীকৃত হয়েছিল । 

গ্রণচীনকাল থেকে বৈদিক মন্থের তিন রকম ব্যাখা। প্রচলিত 
ছিল--অধিযজ্বর, অধিদৈব 'ও অধাত্ব। ত্রাহ্মাণে আমর! পাই 
অধিবজ্ঞ ব্যাখ্যা । প্রতোক বেদেরই ত্রাঙ্গণ আছে । 
খগেদের ব্রাহ্মণ এতেরয় ও কৌধীতকি শীঙ্যায়ন। যজ্বেদের 
ব্রাহ্মণ--শ্তপথ ও তেত্ডিরীযর়। সামবেদের ব্রাহ্মণ--তাণ্ত 
নহাত্রা্ষণ, বড়বিংশ, সামবিধান,ঃ আবে, দেবতাধ্যায়, 
উপনিষদ ব্রাহ্মণ, সংহিতোগপনিষদ ও বংশ ব্রান্গণ । অথববেদের 
ব্রাহ্মণ গোপথ ব্রাহ্মণ । 

ব্রাহ্মণ আবার তিন ভাগে বিভক্ত--শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণাক 
ও উপনিষদ । উপরে শুন্ধ ত্রীক্ষণ সম্বন্ধে অলোচনা কর! 
হয়েছে । ব্রাহ্মণ সমূহের “যে অংশে কম ও 
জ্ঞীন উভয়েরই সাক্কেতিক বা আধ্যাত্মিক 
আলোচন। আছে, তাহাকে আরণ্যক বলা হয়, কেননা ইহা! 
অরণ্যে অর্থাৎ বনে পাঠ করা হইত, কারণ, এই সব কথ দুরুহ 


আরণ্যক 
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বলিয়। যেখানে-সেখানে যাহাঁকে-তাহাকে শেখানো হইত না, 
এবং ইহ! অবধারণ করিবার জন্য অতি নির্জন স্থান আবশ্যক |৮* 

বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী অরণ্যে গুরুর নিকট বাস করে যে ব্রহ্মবিদ্ধা 
অধ্যয়ন ও গ্রহণ করতেন তাই আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ । 

এঁতরেয় ও কৌবিতকি শাঙ্ায়ন, এই ছুইটি খগ্েদের 
আরণ্যক । তেতিরীয় আরণ্যক কৃষ্ণ যজুর্বেদের | বৃহদারণ্য- 
কোপনিষদ্‌ শুরু যজুবেদের । সামবেদ ও অথর্বেদের আরণ্যক 
পাওয়া যায়নি । তবে সামবেদের আরণ্যক জেমিনীয় শাখার 
অন্তর্গত । 

যোগ্য পাত্র না হলে যে কোনে ব্যক্তি বা জনসাধারণের 
কাছে আরণ্যক প্রকাশ করা হতো। নাঁ। প্রধান শিষ্য বা 
উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে বলা হতে।। সেইজন্য উপযুক্ত 
পাত্রের অভাবে অনেক আরণ্যক নষ্ট হয়ে গেছে । 

ব্রাহ্মণের ভাবার চেয়ে আরণ্যকের ভাষা সহজ ! আরণ্যক 
গছ্চে রচিত। এর অন্তগুণ্চ অর্থ উপনিষদের মতো রহস্যময় । 
ব্রাহ্মণের শাখার সমসংখ্যক আরণ্যকের শাখা । সাধারণতঃ 
ব্রাহ্মণের শেষাংশই আরণ্যক । যেমন খখেদের এতরেয় 
ব্রাহ্মণের শেষাংশ এতরেয় আরণাক | 

আরণ্যকগুলির মধ্যে এতরেয় আরণ্যকই বিশেষভাবে খ্যাত। 
এর পাঁচটি ভাগ । প্রথমভাগে--সোমযজ্ঞের যাজ্জিক ব্যাখ্যা, 
দ্বিতীয়ভাগে--প্রাণ ও পুরুষতত্বের আলোচনা আর তৃতীয় 
ভাগে আছে সংহিতা, পদ ও ক্রমপাঠের রূপকার্থ ও গৃঢার্থ। 


পিপাসা সপরপীপী শিস পশলা পািদশাস্পাীসপস্পীশসপিসি পিস পন এ আপ রগ 


র্‌ উপনিষদ্--বিধুশেখর শান্ত্রী। 
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ব্রাহ্মণের অপর ভাগ উপনিষদ । যারা ত্রহ্গবিদ্তা বা গুরুর 
অতি সান্নিধ্যে বাস করে (উপ) নিশ্চয়তার সঙ্গে 
(নি) এ বিগ্ভার চর্চা করেন তাদের সংসারে 
আগমনের কারণভূত অজ্ঞান ব' অবিষ্তা প্রভৃতি ধ্বংস করে 
এই ব্রহ্গবিষ্তা। সেই কারণে এই বিদ্ভার নাম উপনিষদ । 
এর অন্য নাম বেদাস্ত। “ইহা বেদের শেষ অর্ধীৎ কর্ম ও জ্ঞান 
কাণ্ডের মধ্যে শেষ জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত ।-----*-৮, উপনিষদ 
শব্দের আর একটি অর্থ হইতেছে রহস্ত । অতি গম্ভীর ও দুর্গম 
বলিয়া এই উপনিষদ বা ব্রহ্ষবিদ্ভাকে সাধারণ বিদ্যার ন্যায় 
নিবিচারে যেখানে সেখানে সকলের নিকটে প্রকাশ করা হইত 
না, ইহা হইল রহস্ত। এইজন্য উপনিষদ ও রহস্তা, এই ছুইটি 
শব্দ একার্থক হইয়। পড়ে ।”* প্রত্যেক বেদের উপনিষদ আছে । 

পূর্বে বলা হয়েছে আরণাকের মধ্যে কম ও জ্ঞান উভয়েরই 
আলোচনা আছে এবং এগুলির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হতো! 
অরণ্যে । অনেক উপনিষদ এই আরণ্যকের অন্তর্গত । উপনিষদ 
সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানবিষয়ক । 

উপনিষদের মল বক্তব্য হল- সং ব্রহ্মাময়ং জগৎ! জগতে 
একমাত্র সত্য বস্তু ব্রহ্ম? তিনি সর্বব্যাপী । 
তিনিই সকল জীবের মধ্যে বাস করছেন__ 
'ততত্বমসি”_তুমিই সেই । জীবে ও ব্রহ্ষে কোনো ভেদ নেই । 
বহষপ্রাপ্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য এবং একমাত্র সত্য জ্ঞানের 
দ্বারা এই লক্ষ্যে পৌছান যায়। 

* উপনিষদ (বিশ্ববিগ্ঠা সংগ্রহ )-_বিধুশেখর ষ্টাচার্ । । 


উপনিষদ 


মূল বিষয় 


২৬ প্রান ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবুন্ত 


প্রথমদিকে খবিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান মানুষের শ্রেয়ো লাভের 
একমাত্র পন্থা বলে মনে করেছিলেন কিন্তু পরে তারা জানতে 
পারলেন যজ্ঞের ফল সীমিত, যজ্ঞের দ্বার। যে পুণ্য হয় 
তাতে স্থায়ী কলাণ হয় না, পুণ্ফলক্ষয়ে আবার মানুষকে 
সংসারের ছুঃখভোগ করতে হয়। পরবর্তী সময়ে তার! বুঝলেন 
যে মান্বধের চিরস্থায়ী শ্রেয়োলাভ কমের দ্ার। হতে পারে ন।, 
জ্ঞানের দ্ারাই জন্তুর । উপনিষদ এই ভ্তীনের বিষয় নিয়েই 
রচিত। 

উপনিবদের অন্তর্গত ভতুগুলির মধো কমফলবাদ ও 
জন্মান্তরবাদ ভারতীয় দশশনশান্রে বিশে স্থান লাভ করেছে ! 
আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে নীতিবাদ। তৈন্ভিরীয় 
উপনিবদে শিষ্ের নিকট গুরুর উপদেশ ও বৃহদারণাক উপনিষদে 
প্রজাপতির বাঁকা__নীতিঝাদের পরিচায়ক | 

বিভিন্ন বেদের উপনিষদের সংখা । অনেক । একমাত্র ঈশোপ- 
নিষদ সংহিতা বা মন্থের মধো আর জব ত্রাহ্গণ ও আরণাকের 
অন্তর্গত । শঙ্করাচার্য মাত্র দশখানি উপনিষদের ভাষ্য লিখে- 
ছিলেন : তাদের নাম-_ঈশ, কেন, ক, প্রশ্ন (গছ্যে ও পঞ্ধে ), 
মুণ্ডক, মাওুক্য, তৈত্ডিরীয় (গছ্ে), এতরেয় ( এতরেয় 
ব্রাহ্মণাস্তর্গত গদ্য ), ছান্দোগ্য, বৃহদারণাক । উপনিষদ্গুলিতে 
গগ্ভ ও পদ্য উভয়ের ব্যবহার আছে । আবার কোনটি ব৷ 
নিছক পছ্চে, কোনটি বা গগ্যে রচিত। 

এতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগা, তৈত্তিরীয়, |কৌফিতকি ও 

বেন-_-এই ছয়টিতে বেদান্ত দর্শনের.মূলততৃ.বিশুদ্ধ মৌলিকভাকে 
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পাঁওয়। যায়। ভিণ্টারনিংসের মতে এইগুলি অন্যান্য উপ- 
নিবদের চেয়ে প্রাচীন এবং পাণিনি ও বৃদ্ধের আবিউাবেব 
আগের রচনা । বৃহদারণাক সবাপেক্ষা বৃহৎ উপনিবদ । এর 
তিনটি কাণ্ড-_মধূ, যাঁজ্ঞবন্্য ও খিলকাণ্ড। 

ক, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, ঈশ, মুণ্তক ও প্রশ্ন-_এই 
ছাটি উপনিষদের মধ্যে বেদান্ত মতবাদের সঙ্গে সাংখা ও যোগ 
মত যুপ্ত হয়ে আছে। 

উপনিষদগ্ডলি বৈদিক সংহিতাঁর পরবতর কালের রচন। 
হলেও এগুলিকে খুঃ পুঃ ৫০০ অব্দের আগে আনা যায় না। 
আরণাকগুলি এদের থেকেও প্রচীন। সম্ভবত; বৌদ্ধধমের 
আবির্ভাবের আগেই এগুলি রচিত। ডঃ রাঁধাকৃষ্ণণের মতে 
উপগনিবদের রচনাকাল খ্ুঃ পু ১০০৭ থেকে ৪০০-৩০০ খু প্রঃ 
অবের মধো । 

উপনিষদগ্লির মধ্যে সামবেদের ছান্দোগা ব্রাহ্মণের অংশভূত 
ছান্দোগা-উগনিষদ তত্বালোচনার দিক দিয়ে বিশেষে গুরুত্বপুর্ণ । 
এতে স্যঙ্ি, বিশ্ব ও শাঁজ্বিবয়ক গভীর 
দার্শনিক চিন্তধার! লিপিবদ্ধ আছে । এখানে 
ওক্কারোপাসন।, সামোপাসন।, স্বর্ধৌপাসিন। ও 
প্রাণোপাসন'--এই চাঁর প্রকার উপাসনার বিষয় উল্লিখিত 
হয়েছে । ব্রন্দোপাসন। ও প্রতীকোপাসনা ভেদে উপাসন। দ্ব 
প্রকার। আত্মভিন্ন অন্্যবন্তরতে দেবতাঁবোধে বে উপাসনা তার 
নাম প্রতীকোপাসনা । প্রতীক আবার ছুরকমের-_যজ্ঞাঙ্গ আর 
যক্ঞভিন্ন । এই উপনিষদের প্রথম অধায় থেকে দ্বিতীয় 


ছান্দ।গ্য 
উপনিষদ 
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অধায়ের দ্াবিংশ খণ্ড পধস্ত যজ্ঞাঙ্গ বিষয়ক উপাসনার কথ। 
বলা হয়েছে । পরমাত্মাকে গুণবান বা রপবানরূপে উপাসন। 
প্রন্োপাসনা | | 

গীতায় যে ভ্ঞীন, কম ও ভক্তির সমন্বয় দেখান হয়েছে তার 
নিদর্শন পাই ঈশোপনিষদে। ভারতে যে 
সমস্ত আস্তিক ধর্মমত আছে তার মূল 
উপনিষদ । ভ। ছাড়া জেন, বৌদ্ধ ও চাবাক প্রভৃতি নাস্তিক 
দর্শনের উৎসও উপনিষদ । ব্রহ্ম ও আত্মা উপনিষদে একত্ব 
লাভ করেছে । উপনিষদের ধর্মের মূল কথা-_ব্রহ্মত্ব লাভই 
জীবনের চরম লক্ষ। | 


ননা ধমমত 


বেদাল 


শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ-_-এই 
ছয়টি বেদাঙ্গ। বেদ অপৌরুষেয় কিন্তু বেদাঙ্গ মুনিখধিদের 
রচনা । ব্রাহ্মণযুগে যখন নানা রকমের যাঁগষজ্জকের আবির 
ঘটল তখন এগুলির নিয়মনিদেশি যথাযথভাবে পুরোহিতদের 
মনে রাখায় অন্ুবিধা ঘটার ফলে এই বেদাঙ্গ বা সুত্র সাহিতোর 
স্য্টি। এগুলিতে বৈদিক যাগযজ্ছের জ্ঞাতবা যাবতীয় বিষয় 
মনে রাখার সুবিধাব জন্য সংক্ষেপে স্ুত্রাকারে নিদিষ্ট আছে। 
এগুলি গছ্যে লিখিত। স্তরের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এই-_- 
'সল্প'ক্ষরমসন্দিপ্ধং সারবৎ বিশ্বতো। মুখম। অস্তোভমনবদ্ধঞ্চ 
স্বত্রং স্মত্রবিদে! বিছুঃ |? 
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এই বেদাঙ্র বা স্ুত্রগুলি উপনিষদের পরে খুঃ পৃঃ ৬০, 
থেকে ২০০ খুঃ পুঃ-র মধ্যে রচিত । 
সায়ণাচাের মতে বেদের অর্থ সাধারণের কাছে ছুবোধা 
বলে তা বোঝার জন্য শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের স্মষ্টি 
হয়েছে । যে শান্তর অধায়ন করে ব্ণজ্বান ও 
বর্ণোচ্চারণের পদ্ধতি জান। যায়, তা হল 
শিক্ষা-বেদাঙ্গ ! বৈদিক মন্ত্র সঠিকভাবে উচ্চারণ ও পাদ করার 
জন্য বণ, স্বর, মাত্রা গরভৃতি উচ্চারণের বিশেষ নিয়ম আছে । 
এ নিয়মান্ুসারে বেদপাঠ না হলে ক্রি ও অপরাধ হয়। 
বেদমন্ত্রপাঠে বিশুদ্ধির জন্য শ্িক্ষা-বেপোঙ্গের প্রয়োজন । 
অপিশলি শিক্ষা, ভারদ্বাজ শিক্ষা, নারদীয় শিক্ষ।, পাঁণিনীয় 
শিক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা গ্রন্থ । 
বেদিক সাহিতোর দ্বিতীয় অঙ্গ কল্প । শ্রোত, গৃহ. ধম ও 
শুহু_-এই চারটি কল্পন্ুত্র । এগুলির মধো 
যাগযজ্ঞের বিধিব্যবস্থা আছে--০সইদিক দিয়ে 
ব্রাহ্মণ ও কল্পন্তত্রের বিষয় এক। শ্রোত স্ত্রে বড় বড় বৈদিক 
যজ্ঞের প্রয়োগ ও নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা আছে। 
গৃহ্স্তত্রে পাওয়া যায় গৃহস্থের অনুষ্ঠের নিত্যনৈমিত্তিক 
অনুষ্ঠানের পরিচয় । এর প্রথম ভাগে আছে 
তি অগ্নিহোত্র, দর্শপুর্ণমাস, চাতুষীস্য, পশুবন্ধ, 
সোমযাগ প্রভৃতি ও দ্বিতীয় ভাগে পাই হিন্দুদের অন্থুষ্টেয় 
সমস্ত সংস্কার--গর্ভাধান থেকে শ্রাদ্ধ পর্স্ত। এতে পঞ্চ 
মহাযজ্ঞ, গৃহনিমাণ, কৃষি প্রভাতি আরে অন্যান্য বিষয়ের 


শিক্ষা 


কল্প 
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আলোচনাও রয়েছে । বৈদিক যুগের খবিদের ধর্মমত সন্ধে 
নেক বিবয়ু জান। যায় এই সূত্র থেকে । 

ধর্নন্মত্রের ভালোচ্য বিষয় হল ধর্মনিরপেক্ষ ও ধমান্ুমোদিত 

বিধি, আইন প্রভৃতি। আসলে ধমশন্দের 
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এই ধমন্ত্রঈ আমাদের দেশের প্রাচীনতম আইন গ্রন্থ বল! 
চলে । এতে জাতিধর্ম ও বর্ণধর্মের নিয়মকানুন. বিভিন্ন জাতির 
পারস্পরিক সম্পর্ক, রাজ ও প্রজার পারস্পরিক কতবা সম্বন্ধে 
নির্দেশ, ন্যায়বিচার ও আইনপ্ুয়োগ-ব্যবস্থা প্রভাতি বন্ুবিষয়ের 
আলোচন। আছে। এই সুত্রকে অবলম্বন করে খুঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দী 
থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বনু গ্রন্থ রচিত হয়েছে । স্মৃতিশাস্ত্ 
প্রধানতঃ ধমসুত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত। ভারতের প্রাচীন 
সমাজের নিয়ম-কানুন গন্য ও ধর্মস্বত্র থেকে জানতে পারি । 
শুন্বনূত্র যজ্জবেদির মাপজোপ আকার প্রভৃতির নির্দেশ 
দেয়। ইহাতেই সর্বপ্রথম ভারতীয় জ্যামিতি 
শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ত হয়েছে। 
জ্যামিতির কর্ণ, ভূজ, লম্ব প্রভৃতি নাম এখানে আছে । 


শুবহগ্রে 
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ব্যাকরণ তৃতীয় বেদাঙ্গ । ইহা। শব্দ গঠন ও ভাষ! নিয়ন্ত্রণের 
শাস্ত্র । প্রাচীনকালে বেদের প্রতোক শাখার 
প্রতিশাখ্য নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ ছিল । এতে 
“কান বেদে কোন শব্দ কিভাবে উচ্চারণ কর দরকার, স্বরসঞ্চার, 
সন্ধি, ছন্দ প্রভৃতি বিষয় আলোচন। কর হরেছে । প্রতিশাখ্যই 
পরবতীকালের ব্যাকরণের আদি রূপ । পাণিনির অষ্টাধায়ী 
বতমান ব্যাকরণের প্রাচীনতম গ্রন্থ।ভিণ্টারনিংসের মতে পাণিনির 
আবির্ভাব কাল খুঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দী। অপিশলি, শাকলা, গাগা, 
শাকটায়ন, ক্ষোটায়ন প্রভৃতি পাঁণিনিব পুববতী বৈয়াকরণিকের 
ন[ন্‌ পাওয়। বায়। কিন্ত এদের রচিত কেন গ্রন্থ পাওয়া যায়নি । 
নিরুক্ত চতুর্থ বেদাঙ্গ। নিঘণ্টস্থিত শব্দের ব্যুংপপ্তিগত 
অর্থ আছে নিরুক্ত গ্রন্থে । অর্থব্যাখাবিহীন 
কতকগুলি পদসংকলন গ্রন্থের নাম নিঘণ্ট,। 
পৃথিবীর প্রাচীনতম অভিধান নিঘণ্ট, | নিঘণ্ট,র যাস্ককৃত ভাত্যই 
হল নিরক্ত। এর তিন কাণ্ড--নৈঘণ্ট,ক, নৈগম ও দৈবত। 
এক একটি জিনিসের বত নাম হতে পারে সেগুলি সব একত্রে 
সাজানো আছে এই নিঘণ্ট,তে। এখানে পদের বিশেষ অর্থে 
প্রয়োগের বিচারও আছে। নিঘণ্ট ও নিরুক্ত-_খুঃ পৃঃ ষষ্ঠ 
শতাব্দীর রচন। বলে মনে করা হয় । 
ধরখ্েদে সাত রকম ছন্দের ব্যবহার কর! হয়েছে ১ ঘষেমন- 
গায়ত্রী, উঞ্চিক্‌, অন্ুষ্টভ, বুহতী, পড্ক্তি, 
ত্রিষ্টপ. ও জগতী। এই সব ছন্দ বোঝার 
জন্য হে সব গ্রন্থ আছে, তার মধো পিঙ্গলাচাষের ছন্দসূত্র 


ব্যাকরণ 


নিকক্ত 


ছন্দ 
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প্রাচীনতম । এই গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ছন্দের নিয়ম ও বৈশিষ্ট 
সম্বন্ধে জানতে পরি । 

যজ্ঞান্ুঙ্গানের সময় স্থির করার জন্য জোণতিষের প্রয়োজন । 
চান্দ্রের হাঁস-বৃদ্ধি অনুসারে দিন গণন। কর। 
ভ'ত। অমাবস্ত।, পুণিমী। প্রভৃতি তিথিতে 
বিশেব বিশেব যজ্ঞ করার নির্দেশ এখানে আছে । এই যজ্ঞ- 
সময় জানার জন্যই জ্যোতিষের স্যষ্টি । 

বোদিক সাহিতা অধায়ন-অধ্যাপনার জন্য বেদাঙ্গ নয় এমন 
অ।র ছুটি গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন, তে ছুটি হল-_বৃহাদ্রেবতা। ও 
খগ্ঠিধান। এ ছুটি শৌনক শাখার কোন বাক্তির রচন। । 
বৃহদ্দেবত। খগ্েদের বিভিন্ন স্ুক্তস্থিত দেবতাদের তালিক।। 
এখানে এসব দেবগণের কাহিনী ও উপাখ্যান আছে । এজন্য 
এটি পরবতীঁকালের মহাকীবোর উৎস বল! যেতে পারে 
ঝ্বিধান খগেদসংহিতাঁর বিভিন্ন ভাগ, ন্ক্ত ও খকের 
অলৌকিক শক্তির পরিচিতি । 

অন্থুক্রমণী গ্রন্তসমূহ বেদাঙ্গের বহিভূতি। এতে বোদিক 
মন্ত্রের খবি, ছন্দ, দেবত। ও বিনিয়ে'গ প্রভৃতি আছে । এদের 
মধো শৌনকের খখেদানুক্রমণী ও কাতায়নের সবান্ুক্রমণী 
বিশেষভাবে খাত | 


জ্যোতিষ 


রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ 
মহাভারত 


রামায়ণ ও মহাভারত, এই ছুইটি ভাবতের প্রাচীন 
মহাকাব্য । পাশ্চাতা মতে এপিক ছু শ্রেণীর-_-[91০ ০? 
030০৮/৮01) ও 17010 01 4১৮ বা 1,166121য 12010, এই 
মতান্ুসারে রামায়ণ ও মহাভারত ছ.010 ০£ 3:0৮), [010 
১. এ কে রবীন্দ্রনাথ একল। কবির কাবা বলেছেন । আর 
11010 0 ০10৬0] যুগের « জাতিব সাঙ্টি। 
আমাদের এই রামায়ণ ও মহাঁভ'রত মহাকাবারূপলাভের 
বহু পুৰ থেকে এদের মূল কাহিনী গায়ক সম্প্রদায় ও কথক 
মুখে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় মতে মহাভারত 
আখান € ইতিহাস শ্রেণীর সাহিতোর মধো অস্তভুক্তি। 
খেদের দশন মণ্ডলের অন্ততূক্তি সংবাদস্ত্ত 
উৎস ও ব্রাঙ্গণ সাহিতোর আখ্যান, ইতিহাস ও 
পৌরাণিক কাহিনীর মধো মহাকাব্যের 
উৎপন্ভির সুত্র নিহিত আছে । বাস্তবিক পক্ষে খগ্থেদের সংবাদ- 
নক্ত» আখ্যানসুক্ত, দানস্তুতি, নারাশংসী, অথ্ববেদের কুস্তুপা 
স্ুক্ত সমূহ মহাকাব্যের উৎস। বৈদিক ও গার্স্থ্য বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে সেযুগে এই সব কাহিনী শোনান হ'ত । 'অশ্বমেধ 
যজ্ছে বীরপুকষ ও দেবতার আখ্যান গান এবং রাজসভায় রান্তার 
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ও তার পুবপুরুষদের স্ততিগান করার নিয়ম প্রচলিত ছিল । 
এই কাজের জন্য কালক্রমে সত, মাগধ, ( বন্দী ও কুশীলব ) 
নামে গায়ক সম্প্রদায়ের কষ্টি হয়? এরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
থেকে সেখানে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রতক্ষ বর্ণন। রাজার নিকট 
কবত। যেমন মহাভারতে সত সঞ্জয় রাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন। করেছেন । রামায়ণে 
দেখতে পাই, রামের ছুই পুত্র কুশ ও লব মহধি বান্মীকির কা 
থেকে রামের কাহিনী শিক্ষা করে নানা জায়গায় রাজসভায় 
গান করে বেড়াত। তারাই অশ্বমেধ বজ্জের সময় তাদের পিত। 
রামের সামনেই তার জীবনের কাহিনী বর্ণন। স্থরসংযোগে 
করেছিল । পুরাণগুলির কথক শস্তত লোমহর্ণ বা তার পুত্র 
সৌতি উগ্রশ্রবা । মহাভারতের বক্তা সত সঞ্জয় । 

তখন সমাজে সতত, মাগধ ও বন্দী প্রভৃতি নামে থে সব 
সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল তারাই রাজাদের শৌধ-বীধের কাহিনী 
সংগ্রহ ও রচন! করত, রাজবংশের তালিক। মনে রাখভ । 
রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাবাকারে রচিত হওয়ার বহু পৰ 
থেকে রাম-রাধণ ও কুরু-পাগুবের যুদ্ধ-কাঁহিনী এই শ্রেণীর 
গায়ক ও কথক সম্প্রদায়ের মধো প্রচলিত ছিল এবং তারা 
রাজসভায় ও বিভিন্ন জায়গায় যাগবজ্ঞানুষ্ঠানকালে স্বুর- 
সহযোগে এই সব কাহিনী গেয়ে বেড়াত। সেই অতি প্রাচীন 
কাল থেকে রাম-রাবণ ও কুরু-পাঁগুবের যৃদ্ধ-কাহিনীর ম৩ 
আরও বহু রাজা-রাজড়ার আখ্যান-উপাখান এই সম্প্রদায়ের 
মুখে মুখে প্রচলিত ছিল । এইগ্রলিকে কীর্ধগাথ। বল। হয় 
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রামকাহিনী ও কুরুপাগুবের কাহিনী প্রথম সাহিত্যবপ 
লাভ করার পর তাতে আস্তে আস্তে অন্যান্য বীধ-গাথাগুলি 
এসে স্থান পাঁয়। এই ঘটন। বেশী ঘটেছে মহাভারতে, তাই 
এর আকৃতি এত বৃহৎ । 

বর্তমান মহাভারতের প্লোকসংখ্য এক লক্ষ । এটি অষ্টাদশ 
পরবে বিভক্ত এবং এর একটি পরিশিষ্ট আছে ; তার নাম 
হরিবংশ। মহাভারতে নানাশ্রেনণীর আখ্যান-উপাখ্যান, নীতি 
ধর্ম দর্শন ভক্তি ও মোক্ষবিষয়ক আলোচন। স্থান পেয়েছে । 

মহাভারতের মূল কাভিনী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও মহাভারতের 
ভেতরের আরও অনেক কাহিনীর আভাস-উল্লেখ শেষের দিকের 
বৈদিক সাহিতো পাঁওয়। যায় । কিন্তু রামায়ণের কাহিনী ব। 
তার চরিত্রের কোন নাম বৈদিক সাহিতোর কোন জায়গায় 
পাশয়। যায় না । এইজন্য রামায়ণের কাহিনী মহাভারত 
কাহিনীর পরবর্তী বলে অনেকে মনে করেন । 

বাল্ীকি নামে কোনে। এক প্রতিভাশালী কবি গায়ক কথক 
সম্প্রদায় 9? লোকমুখে প্রচলিত রামকাহিনী অবলম্বন করে 
রামায়ণ মহাকাব্য রচন। করেন । বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রথম 
রামকাহিনী ও বাল্সীকির নাম পাওয়া যায় । একটি 
পাঁলিজাতকে দশরথের মৃত্যুর পর রামের নিকট ভরতের যা ওয়ার 
কথ! আছে । শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষের 
রচিত বুদ্ধচরিতে বাল্সীকির নাম ও তার কবিত্বলাভের 
কাহিনী আছে। রামায়ণের কাহিনী বেশ সুসসন্থদ্ধ ও 
সুসংহত | 
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বাল্সীকির মূল রামায়ণ গেয় কাহিনীরপে রচিত । 
রামীয়ণে পরব্তীকাঁলের সংযোজিত অংশ মহাভারতের তুলনায় 
অনেক কম । কিন্তু মহাভারতের মূল অংশ কতটুকু ছিল তা 
এখন খুঁজে বের করা ছুঃসাধা। এটি তাই যুগের কালের 
স্বপ্টি। যে আকারে আমরা মহাভারত পেয়েছি তার বয়স 
হাজ।র দেড়েকের বেশী হয় । 

মহাভারতের মূল কাহিনী ভ্রাত-কলহ, কুরু ও পঞ্চালদের 
গৃহযুদ্ধ । যে ভরতবংশীয়দের কাহিনী অবলম্বনে মহাভারত 
রচিত তার। বৈদিকযুগের একটি জাতি । কুরু-পঞ্চালদের 
উল্লেখ যজ্বেদে পাই । ব্রাহ্মণে ও উপনিধদে মহাভারতের 
অনেক চরিত্রের নামোল্পেখ আছে । দেবকীপুত্র কৃষ্ণের কথা 
ছান্দোগা। উপনিষদে, পরিক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয়ের পরিচয় ত্রাক্ষাণে 
পাওয়া! যায়। 

মহধি কৃষ্দ্বৈপায়ন ব্যাসের রচনা বলে মহাভারত পরিচিত । 
আসলে কিন্ত সেই মৌলিক রচনা কাঁলগর্ডে বিলীন হয়ে গেছে, 
আর আমরা মহাভারত-রূপে যা পেয়েছি তাকে কোনো 
বাক্তি- বিশেবের রচনা বলা চলে না। এটি বহুব্যক্তির বনু 
যুগের রচন। বনু গায়ক ও কথকের মুখে ঘুরে ঘুরে বনু 
লেখকের সংশোধন ও সংযোজনে বর্তমান গ্রন্থীকৃতি লাভ 
করেছে । 

মহাভারত শব্দের অর্থ হল--ভরতবংশীয়দের কাহিনী । 
খথেদে ভরতদের ুদ্ধপ্রিয় জাতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে । 
এ বংশের একজন অধস্তন পুরুষের নাম ছিল কুরু, তদংশীয়রা 
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কৌরব নামে পরিচিত এবং তাদের বাসভূমির নাম ছিল 
' কুরুক্ষেত্র । এই কৌরবদের পরিবারিক কলহ এক রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে। সম্ভবতঃ এই যুদ্ধের কাহিনী 
হীতিহাসিক এবং এই কাহিনী গানের মাধামে গায়ক সম্প্রদায়ের 
মুখে মুখে প্রচার লাভ করে। এই বীরস্ততিই মহাভারতের 
কাহিনীর মূল উপাদান । তারপর বহুকাল ধরে এই মূল 
কাহিনীতে বিভিন্ন শ্রেণীর নানা আখ্যান উপাখ্যান, নীতি 
ধম বিষয়ক বহু কাহিনী যুক্ত হয়ে বর্তমান মহাভারতে পরিণত 
হয়েছে । একে গায়ক সম্প্রদায়ের মুখে প্রচলিত সমস্ত 
কাহিনীর একত্রীকরণ বলা যেতে পারে । 

বীর ক্ষত্রিয় যোদ্ধ -সম্প্রদায়ের বীরত্বের কাহিনী মহাভারতের 
মূল উপজীবা হলে ও পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে অনেক নীতি ধম 
ও ভক্তিমূলক রচনা এর মূল কলেবরকে পরিপুষ্ট করেছে । 
মহাঁভীরত আসলে ক্ষত্রিয় বীরদের কাহিনী এবং সেই কাহিনী 
সত সম্প্রদায় কতক সংগৃহীত ও স্র সহযোগে প্রচারিত হয়ে 
থাকলেও পরবর্তীকালে এর উপর ব্রাহ্মণসম্প্রদাবের প্রভাব 
এসে পড়ে । ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রভাবে আসার আগে রামায়ণ 
ও মহাভা'রত-_-এই ছুটি কাব্য ছিল শুধু ক্ষত্রিয় বীরদের 
ইতিহাস ও জনসাধারণের কাব্য। ত্রাহ্গণয-প্রভাবেই 
এগুলিতে এসেছে নীতি, ধম, দর্শন, ভক্তি ৪ মোক্ষাবিষয়ক 
আলোচনা । 

জনপ্রিয়তার জন্য এই ছুটি মহাকাব্যের উপর বৌদ্ধ ও 
জৈন প্রভৃতি অন্ান্ত ধর্মীবলম্বীদের দৃষ্টি পড়ে । মহাভারতের যে 
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সমস্ত কাহিনীর মধ্য দিয়ে মেত্রী, ভূতে দয়া, অহিংসা, সংসারে 
অনাসক্তি গ্ভূতি বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, তা বৌদ্ধ জৈন 
প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাবের ফল বলে মনে হয়। এইজন্য 
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এই মহাকাব্যটি প্রথমে জনসাধারণের জিনিস ছিল, 
বিশেষভাবে যোদ্ধ সম্প্রদায়ের কাহিনী ছিল এর মূল উপাদান 
এবং এর প্রচারক ছিল স্থত সন্প্রদায়। স্তরা যেমন ক্ষত্রিয় 
রাজাদের আশ্রয়ে থাকত, তেমনি ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী ছিল 
তাদের মন্ত্রণাদাতা । তাই পরে ব্রাহ্মণদের আধিপতা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে স্তত সম্প্রদায়ের হাত থেকে এই কাব্য ব্রাহ্মণদের 
প্রভীবে এসে পড়ে এবং এর ফলে তাতে অন্তুপ্রবিষ্ট হয়ে যায় 
নীতি ও ধন । তাই এতে, সত, ত্রাক্মণ ও সন্যাসী- এই 
তিন সম্প্রদায়ের রচনা আছে । 

বেদের মধো যে ধম তত্বের আকারে আছে, মহাভারতে সেই 
তত গল্পের ভেতর দিয়ে সহজ সরল ভাবে সববোধ্য করে 
প্রকাশিত হয়েছে । থাডানির মতে ভারতীয় বড়দর্শনের মূল 
নীতির উপর মহাভারত রচিত। মহাভারত যুগ যুগ ধরে 
নীতিশাজ্ম, ধমশাস্্র, দর্শনশান্ত্র ও ইতিহাঁসরূপে প্রাচীন 
ভারতের শাশ্বত ভারতের চিন্তাধারা তার সাধনা, আদর্শ, 
জীবনদর্শন, সভ্যতা ও সংস্বতির পরিচয় ব্হন করে নিয়ে 
আসছে। 
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পৃবে আলোচন। কর! হয়েছে যে মহাভারতের মুল কাহিনী 
স্মরণাতীত কাল থেকে গায়ক ৪ কথক সম্প্রদায়ের দ্বারা বাহিত 
্‌ ও প্রচারিত হয়ে আসছিল । মহবি কৃ 
দ্ৈপায়ন বাস এই কাহিনীকে সব প্রথম 
কাব্যরপ দান করেন, তিনিই মহ।ভ:কত- 
রচয়িত। বলে পরিচিত | 

মহাভারতের প্রারন্তেই উল্লিখিত আছে, তিন পুত্র মার! 
গেলে মহষি বাস ভার রচিত কাবা লোকসমক্ষে প্রচারিত 
করেন। তিনি প্রথমে এই কাবা ভার শিশ্ত (বিশম্পায়নকে 
বলেন এবং ধৈশম্পায়ন কাজা! জনমেজয়ের বিখ্যাত সপযজে 
এটি আনন্তি করেন। এই সময় লোমহধণের পুত্র স্থত 
উগ্রশবব। এই কাব্য মুখস্থ করে ফেলেন এবং নৈমিবারণ্যে দ্বাদশ 
বববাপা যজ্ঞে উপস্থিত খবিদের শোৌনান। কাহিনীটির 
আবৃর্থিকারী শ্ুত উগ্রশ্রবা এবং কান বৈশম্পায়নই বক্তা । 
বেশম্পায়নের কথিত এই কাহিনীর মধে। আরগ অনেক 
আখটান-উপাখ)ানের বন্ত। দেখতে পাওয়। খায়। মহাভ'রতের 
মধো গছের রীতিতে মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠির কললেন, 
দ্রৌপদী বললেন) বৈশম্পায়ম দললেন, এই ফূপ উল্লেখ 
আছে । এইভাবে বলার পছত্তি মহাভারতের প্রান্তের 
পরিচায়ক | 

মহাভারতের আয়তন সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তীর বিভিন্ন উক্তি 
পাই । উ€শ্রবা মাত্র এই কাবোর ৮৮০০ গ্লোক জানতেন, 
আর বাসের মতে এই কাবে। *৪০০* শ্লোক ছিল আবার এই 


মহাভারতের 
ভিনটি সর 


ও 
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কাব্যকে শত সাহস্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে । মহাভারতে 
একটি শ্লোক আছে £__ 
অষ্ট শ্লোক-সহত্রাণি অষ্ট শ্লোক-শতানি চ। 
অহং বেদ্মি শুকো। বেন বান ব। সঞ্জয়; | 

এর দ্বার বোঝ। যায় সব প্রথমে মহাভারতের শ্লোক সংখা। 
ছিল ৮৮০০ | 

এই মহাকাব্যের প্রথমাংশের কয়েকটি শ্লোক থেকে জানা 
যায় যে এই কাবোর তিনটি স্তর আছে। এক সময়ে এর 
শ্লোক সংখা। ছিল ২৭০০০ « 

মহাভারত শব্দেব সবাপেক্ষা প্রাচীনতম উল্লেখ আছে 
[১ পৃঃ ৬০০ অব্ের আশ্বলারন গৃহ্যনূত্রে। এতে মনে হয় 
খুঃ পৃঃ ৬০০ অন্দের আগেই মহাভারতের প্রাচীনতম স্তর রূপ 
লাভ করেছে । 

খুঃ পৃ ৪০০ শতাব্দী পথস্ত আধদের মধ ব্রহ্ম। পূজার 
প্রাধান্য ছিল । গ্রীক পরিবাজক মেশাস্থিনিসের বিবরণান্ষায়ী 
খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে বিষণ ও শিবপুজা। প্রাধান্য 
লাভ করে। বর্তমান মহ'ভারতে শৈবধমের অনেক বিষয়ের 
উল্লেখ আছে । তা ছাড়া শক ও যবনদের কথাও পাওয়া যায়। 
এরা খুঃ পুঃ চতুর্থ শতকের আগে ভারতে আসেনি । 
বৌদ্ধধমের উল্লেখ ও মহাভারতে আছে । এই সব বিবয় 
বিবেচনা করে মনে হয় খ্ুঃ পুঃ তৃতীয় শতকের আগে 
মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর রূপ লাভ করেনি । ম্যাকডোনেলের 


*চতুবিংশতিসাহত্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্‌, (১২,১৩১) 
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মতে খুঃ পুঃ দ্বিতীয় শতকের মধো মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর 
রূপ লাভ করে। 

বর্তমান মহাভারতের শ্লোক সংখা। এক লক্ষ ১৬২ খৃষ্টার্দ 
থেকে ৫৩১ খ্ুষ্টাব্দের একটি ভুমিদান-লিপি থেকে জানা 
যায় যে এ সময়ের মধ্যে মহাভারত বঠমান রূপ লাভ কবে। 
এই শেষ স্তরে মহাভারতের মধো বহু নীতিকথা, নীতিমূলক 
উপাখ্যান ও ত্রাহ্গণ সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রচারক বু কাহিনী 
স্থান পেয়েছে | 

77717710772 সিদ্ধান্ত করেছেন খুঃ গৃব চতুর্থ শতাব্দীর 
আগে মহাভারত নামে কোনে মহাকাবোর অস্তিত্ব ছিল না । 
ব্মানে অবস্থিত মহাকারবোর আকারে মহাভারতের রূপান্তর 
প্রপ্তি হয়েছে খুঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দী থেকে চতুর্থ খ্ুষ্টাব্দের 
নধো। খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বর্ঠমান আকারে মহাঁভীরত 
মহাকাবা পাই, তবে তার পরেও কিছু কিছু সযোজন ঘটেছে । 

মহাভারত মূল কাহিনী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছু এতিহাসিক 
ভিত্তি আছে বলে মনে করা হয়। যজুরবেদে কুর ও পঞ্চাল 
নামে ছুটি জাতির নাম, ধূতরাষ্ট্র ও বিচিত্রবীর্ষের নাম পাওয়! 
যায়। কয়েকটি ত্রান্মণ গ্রন্থে জনমেপ্জয়, 
ভরত কুরু ও পঞ্চাল নামের উল্লেখ আহে । 
ভরতগণ বেদিক যুগের এক যৃদ্ধপ্রির জাতি। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে দেবকীর পুত্র কৃঞ্চের কথা আছে । শাংখ্ারন 
শ্রোতন্ত্রে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উল্লেখ পাই । আশ্বলায়ন গৃহ্যস্ত্রে 
ভারত ও মহাভারত ছুটি নাম আছে। 


প্রাচী নত 
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খঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণিক পাঁণিনি তার 
আষ্টাধ্যায়ী বাকরণে যুধিষ্ঠির, ভীম. বিছ্ুরঃ মহাভারত গরভৃতি 
শাব্দের বাবার করেছেন।  পতগ্ভলির মহ'ভবোে কুরুপাণ্ড 
যুদ্ধের কথা আছে । (কৌটিল্য € ৪র্থ শতাব্পী ) মহীভারতের 


কথ। বলেছেন । তাছাড়া এই গ্রন্থে বৌদ্ধধমের অনেক বিষয়ের 
আলোচন। অ।ছে। মপ্চুম শতাব্দীর বাণভটের ক।দশ্বর।তে 
৫ 


মহাভারতের উল্লেখ পাই । এ শতকের কুমারিল ভার গ্রন্থে 
মহাভারতের বত শোক উ্ুত বরেছেন। 

এই সমস্ত সাঙ্গ। প্রমাণের উপর নিভর করে অনেকে মনে 
করেন মভাঁভারতের মুল কাহিনীর উৎপাগর উৎস খুঃ পুঃ দশম 
শতক বা ভতপুবে ।৮417712712 এর মতে অহাকাবারূপ 
মহাভারতের উৎপগির উব্বসীন। খু পুঃ ষ্ঠ শতক এবং এর 
সবশেব রূপ-প্রা্ধি খুষ্টীয় চত॥ শতাব্ধীর মধ হয়েছে বলে 
মনে করা হয়। 

মহাভারতের উৎপািকীল সম্বন্বো 77/071677712 এর বক্তবা 
নিয়ে উদ্ভত করা হল । 
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৮৮110) 901 1719177101091908 ০000810)5 06101500006 
75062010096 05 ড1101) ০5 019৬]) 00010 1101 
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নীতি, ধর্ম ও গোক্ষবিষয়ক আলোচনা ও কাহিনী 


মহাভারতের শাস্তিপৰ ও অনুশ।সনপব নীতি, ধন ও 
মে'ক্ষবিবয়ক আলোচনায় পুর্ণ । এইগুলি পরব্তাঁকালের 
যোৌজন। বলে মনে করা হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শরশধায় শায়িত 


ভীম্মের কাছ থেকে যুধিষ্ঠির যে নীতি ধর্ম ও মোক্ষব্বির়িক 
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আালোচন। শ্রবণ করেনঃ তাই শান্তিপবের বিষয়। তা ছাড। 
এখানে আর নানা উপদেশ ও আলোচনা আছে'-াতেমন 
রাজার করবা, বর্ণাশ্রম ধর্ম, জনক জননীর প্রতি পুত্রের কব্য, 
শাচাষের প্রতি শিষ্যের কর্তবা, দার্শনিক বিষয়ের আলোচন। 
প্রভৃতি । অন্বশীসনপবে পৌরাণিক কাহিনী ও স্মতিশাস্ত্রের 
বিষয় আলোচিত হয়েছে । বনপর, উদ্যোগপর, ভীম্মপৰ ও 
শলাপবে এই শ্রেনীর আলোচন। আছে । 

এই ধরনের আলোচনার মধ্যে ভীনম্মপর্বের অন্তর্গত 
লরীনদ্ভাগবদ-গীতা সবশ্রে্ট, সবাপেক্ষ। জনপ্রিয় এবং উচ্চ- 
প্রশংসিত | এটি হিন্দুদের একটি শ্রেষ্ঠ ধম ও দার্শনিক গ্রন্থ । 
এই শ্রেনীর দার্শনিক কবিতা বিশ্বসাহিত্যে 
মার নেই । ভীম্মপরবের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যখন 
বিখাাত কুরুক্ষেত্র যদ্দ আরন্ত ভওয়ার বর্ণনা আছে, সেইখানেই 
ভগবদ্গীতার আরম্ভ । এই গ্রন্থে আঠারটি অধায় এবং মোট 
৬৫০টি শ্রোক। পণ্ডিতগন মনে করেন, প্রথমে এটি সংক্ষিপ্ত 
আকারে মহাভারতে যক্ত হয়েছিল, কালক্রমে খ্বঃ পুঃ দ্বিতীয় 
শাক্দীর মধে এটি বগমান আকাব লাভ করে। 

কূরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন কুরু ও পাগুব ছুই পক্ষের 
য্যংস্রা রণক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্া প্রস্তুত, সেই সময় সারথি 
শ্রীকৃষ্ণ অজ,নের রথ দুই বাহিনীর মধ্যস্থলে এনে উপস্থিত 
কবলে অর্জন যুদ্ধে গুরুজন ও আত্মীয় বন্ধুগণকে হতা। করতে 
হবে ভেবে খুব মানসিক দৌবলা অনুভব করেন ও ধন্তবাণ 
ত।াগ কারেন। সেই সময় তাকে যুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য 
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শ্রীকৃষ্ণ বীরের ধম, আত্মার স্বরূপ ও বৈশিষ্টা স্থদ্ধে যে উপদেশ 
দিয়েছিলেন, তাই হল গীতার বিষয়বস্ত্ব ৷ 

ভারতে যে সমস্ত দশন শাস্্ আহে তাতে মোক্ষলাতের বা 
ভগবপ্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন পথের নিদেশ দেওয়। হয়েছে এব, 
তাদের পরস্পরের মধো মতের % পথের বিভিন্নত। দষ্ট হয় 
কিন্ত গীত। সমস্ত বিরোধের মীমাংস। করে বিঙিন দাশীনক 
মত ও পথের এক সুষ্ঠ সমাধান করেছে। গীতাকে তা 
সবদশন ও উপনিষদের সার বলা হয় । এতে সাংখা, যোগ এ 
বেদাস্ত মতের একত্র মিশ্রণ করে একট। সমধ্বর় সাধন কর। 
হয়েছে । ভক্তি, কম ও হ্ানের সমধয়ঈ গীত। | 

আম্মার শাশ্বতত্ব, নিষ্ষাম কগযোগ এ ঈশ্বরে সম্পূণরূপে 
আত্মসমপণ--এই তিনটি বিষয় গীতার মূল কথ।। এখানে 
অতি সুকৌশলে মোক্ষলাভের এই তিনটি উপায়ের একটি 
সামপ্ুস্য সাধন কর। হয়েছে । গীতাঘু বলা হয়েছে একমাত্র 
ভক্তিপথে সাধনা করে ভগবানের সতাস্বরাপ উপলদ্ধি করতে 
পার। যায় এবং ফলাকাভক্। বঙ্জন করে -ভগবানে ভক্তি রেখে 
সাধন! দ্বার মন পবিত্র করলে ভক্ত ভগবানের মতা স্বরূপ 
উপলছ্ি করার যোগ্য হয় । 


অজুনকে বিশ্ববূপ দেখানর পর একাদশ অধ্যায়ে ভগবান 
বলেছেনস 


মতকমকৃন্মংপরমে। মন্ডক্ঃ সঙ্গবজিতঃ | 
নিবৈরঃ সবভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব ॥ 
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হে পার্ডনন্দন, যিনি আমার প্রাতির জন্য কম করেন, 
আমিই ধান পরম রে খিনি আমারই আশ্রিত ভক্ত, 
বিষয়ে আসক্তিশল্য এব. সবজীনে বৈরভাববজিত, তিনিই 
শাগাকে লাভ করেন। 

একাদশ আপণয়ে ভগবানের অজুনিকে বিশ্বরূপ দেখাঝ।র মধা 
দিয়ে বেদান্তবাদের কগ। বল। ভয়েলে ৷. এই মতে সমস্ত গগংই 
প্রন্মমর-সবং এ্রন্গনয় জগং। জগতে একমাত্র সত। বন্ড 
ত্রক্ম আর সব সিথী। | অজুনিকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ভগবান এং 
তবুঠিত বোঝাতে চেয়েছেন। সতাঙ্ঞান হলেই সাধক মাক্ষ- 
ল/ড করে। 

গনেষকগণ মনে করেন গীত। মহাভারতে প্রক্ষিগ্ত অংশ । 
এটি প্রথমে ছোট ভিল, পরে আঠার অধায়ে পরিণত হয়েছে । 
গীতার রচয়িতা একজন কবি € দার্শনিক । উপনিষদের ভাব 
€ ভাঁবার সঙ্গে সাদশ্ত থাকার জন্য অনেকে মনে করেন এটি 
উপনিবদের যুগে উপনিষদরূপেহ রচিত হয়। খুষ্টীয় সপ্তম 
শতাব্দীর বাণভট্ট গীতার বিষয় জানতেন। খষ্টীয় প্রথম 
শতাবীতে গীতার আস্তিত্ব :ছিল, পরে ত্রাহ্মণদের দ্বারা বঠমান 
রূপ লাভ করে। 

গীতা আমাদের জীবনের করবা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় । কম 
ৃ যদি আসক্তি বজিত নিক্ষাম হয়, ত। হলে 
গাতার শিক্ষা জীবনের কাজ অনেক কমে যায়! সমস্ত 
কমফল যে ভগবানে সমর্পণ করতে পারে সেই যোগী । ভগবান 
অজুরনকে উপদেশ দিয়েছেন, সে যেন সমস্ত কমের ফল শ্রীকফে 


এ 
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সমপণ করে কাজ করে বায়, ত। হলে সে যে কজ করবে ত। 
হবে ভগবানের কাজ আর অছর্ন হবে নিমি৪ মাত্র, নিমিও 
নাত্রং ভব সবাসাচিন। নিজের কাজ 'ন। হলেই আর সেই 
কাজের ফলের জন্তা কোনো। আকাজক্ষা থাকবে না । আজুন 
এইভাবে নিরাসক্ত হয়ে ভগবানের জন্য কাজ করলে যুদ্ধক্ষেত্রে 
আাত্ৰীয়স্বজনকে ভত) করার ভয়বৌধ থাকবে না। কারণ -_ 
ব্য নাহংকৃতে। ভালে। যুক্ষিধস্ত ন লিপাতে । সহহাপি ইমান্‌ 
লোকান্‌ ন হন্তি ল নিবধাতে | 
গীত।র শিল্প! এই যেমান্বব যদি ফলকামন। বজিত হয়ে 
অর্থাৎ কর্মের ভালগমন্দ য। কিছু কল সবই ভগবানে সনপণ করে 
কাজ করে যায়, তা হলে সে শেব পধন্ত ভগনানকেই লাভ কনর | 
গীতার শেঘ কথা 
মন্মন। ভব সন্ভক্ত। মদ্বাজী না; নমস্কুরু | 
নমেনৈষ্যসি সতাং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ 
সবধমান পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ | 
অভ" তাং সবপাপোভা। মোক্ষরিধ্যামি মা শুচঃ | 
ৃ্‌ [ গীত। ১৮ অ, ৬৫-৬৬ ] 
ভগবান অর্জনকে এখানে বলছেন 
তুমি আমাতেই চিন্ত নিবিষ্ট কর, একমাত্র আমার উপাসক 
হও, একমাত্র আমাকেই (ঈশ্বরকে ) মন বাক্য ও কর্ম দ্বার! 
নমস্কার কর. তা হলে নিশ্চয়ই আমাকে পাবে, এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই । তুমি আমার প্রিয়, অতএব তোমাকে 
প্রতিজ্ঞা করে এই কথা বলছ্ছি ৷ 


৪৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবুত্ত 


তুমি সমস্ত ধরাধম পরিতাগ করে একমাত্র আমাকে 
আশ্রয় কর, শোক করে। নও আমিই (আজ্মন্রূপ প্রকাশ 
দ্বারা ) তোমায় সবধিধ ধগাধমবন্ধনরূপ পাপ থেকে মুক্ত করব । 

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বর ভগবান ৪ অজুর্ন জীবের প্রতিভ । 
স্ৃতরা, ভগবান অজুরনিকে যা যা উপদেশ দিয়েছেন- সেগুলি 
সমগ্র জীবেরই আচরণীয় এবং এরূপ আচরণের দ্বার! মান্বষ 
জীবের শ্রেষ্ঠ লক্ষো উপনীত হতে পারে। 


রামায়ণ 


রামারণ আদি কবি মহধষি বাল্সীকির রচিত আদি কাবা | 
আধাত্ম রামায়ণে বাল্মীকির অতীত জীবনের ইতিহাস পাই । 
ক্রৌঞ্চদম্পতির মধো ক্রৌঞ্চ বিদ্ধ হালে ক্রৌঞ্ধীর .€ব্দনায় 
বাখিতচিন্ত বাঁলীকির শোক শ্লোকচ্ছন্দে প্রথম বাক্ময়বূপে 
আত্মপ্রকাশ করে ;: এই জগ) িশি আদি কবি। পরে তিনি 
ব্রহ্মার আদেশে অযোধার রাজ! দশরথের পুত্র রামের জীবন" 
কাহিনী আবলম্বানে রামীয়ণ রচন! করেন । রামায়ণের সাতটি 
কাণ্ড ; যথ। চ--বালকাণ্, অযোধাকাণ্ড, অরণ্যকীগু, কিছ্িন্ধী- 
কাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড। তিনটি রূপে 
রামায়ণের পুঁথি পাওয়া গেছে £ যেমন ?--পশ্চিমভারতীয়, 
বঙ্গদেশীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় রূপ । এই তিনটি রূপে 
পরস্পরের মধো পাকা দেখা যায়। রামায়ণের কাহিনী 
সবজনবিদিত, পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন | 
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মহাভারত ইতিহাসধমী কিন্ত রামায়ণ অধিক পরিমাণে 
.কাব্ধর্মী। রামায়ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 
যাবংস্থাস্তন্তি গিরয়; সরিতশ্চ মহীতলে । 
তাবন্ত্রামায়ণকথ। লোকেধু প্রচরিষাতি ॥ 
যতদিন প্রথিবীতে গিরি 9 নদী বঠমান ততদিন রামায়ণ মানব- 
সনাজে প্রচলিত থাকবে । 
এ কথা বর্ণে বণে সতা। বালীকির মত প্রতিভাবান কবির 
কল্পনার দীপ্তিতে রাম জগতে অমরত্ব লাভ করেছেন । 
যে রামায়ণ যুগ যুগ ধরে ভারতমানস, ভারতীয় সাহিতা, 
সংস্কৃতিতে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করে আসছে, সেই সাত- 
কাণ্ডে সম্পূর্ণ রামায়ণের সমস্ত মংশ আদি কবির রচন। নয় বলে 
বততমান যুগের গবেষকগণ মনে করেন। 
তাদের মতে প্রথম & সপ্তম কাণ্ড পরবর্তী- 
কালের যোজনা । যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করে এইরূপ 
সিদ্ধান্ত কর। হয়েছে সেগুলি নিয়ে দেওয়। হল । 
প্রথম £ প্রথম ও সপ্তম এই ছুই কাণ্ডের রচনারীতি ও 
ভাষা অন্য কাগুগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট । 
দ্বিতীয় £হ অরণ/কাণ্ডে আছে শর্পনখ। প্রথমে রামের কাছে 
এলে রাম তাকে লক্ষণের কাছে যেতে বললেন কারণ লক্ষ্মণ 
তখন অবিবাহিত । কিন্তু বালকাণ্ডে রাম ও লক্ষ্পণ প্রভৃতি 
অন্ঠান্য ভায়েদের একই সঙ্গে বিবাহ হয়েছে বণিত আছে । 
তৃতীয় £ প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে রাম বিষ্ুর' অবতার, 
বিষ্ুই চারভাগে বিভক্ত হয়ে রাম লক্ষ্পণ প্রভৃতি চার ভাই এর 
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দেহ ধারণ করেছেন, বল! হয়েছে । কিন্ত দ্বিতীয় থেকে 
ষ্ঠ কাণ্ড পর্ধস্ত রামকে কোথাণ বিষ্ণুর অবতার বল! হরনি । 
সেখানে রাম একজন মানুব । তিনি বীর্ধবান ক্ষত্রিয় সম্তান, সৎ, 
সতানিষ্ঠ, পিতভক্ত, জাতিভক্ত, ভ্রাতবংসল প্রভৃতি গুণসম্পন্ন 

চতুর্থ; এই ছুই কাণ্ডে মাঝে মাঝে নানা কাহিনী 
অবতারণা করার জন্য মূল কাহিনী প্রায়ঈ ব্যাহত হয়েছে কিন্ত 
দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্ন্ত কোথাও মূল কাহিনী বাধা প্রাপ্ত 
হয়নি । এক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে । 

পঞ্চম £ প্রথম কাণ্ডে উল্লিখিত কোনো ঘটনার উল্লেখ 
অন্য কাণ্ডে নেই । এ ছাড়া ষষ্ঠ কাণ্ডেব অন্তর্গত সীতার অগ্নি 
পরীক্ষার ব্যাপারটি পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা 
হয়। ভিণ্টারনিংসের মতে রামায়ণের ২৪০০০ শ্লোকের মধ্ো 
৪০০০ শ্লোক পরবর্তীকালের যোজন। । 

বু কাল ধরে রাম-কাহিনী গায়ক সম্প্রদায়ের গানের 
মাধামে দেশের মধ্যে প্রচারিত হয়ে খন বেশ জনপ্রিয়তা লাভ 
করতে থাকে সেই সময় সম্ভবতঃ গায়ক ও শ্রোতাদের রুচি 
অনুসারে মূল কাঠিনীতে নানারূপ সংযোজন ও পরিবর্তন সাধিত 
হয়। তারপর যখন এই কাহিনী সাহিত্যিক রূপ লাভ করে 
তখন গ্রন্থলেখকগণ আসল ও প্রক্ষিপ্তের মধো প্রভেদ ধরতে 
পারেননি । তার রামায়ণ নামে প্রচলিত য। পেলেন তাকেই 
লিখিত সাহিত্যিক রূপ দ্রিলেন। 

এ ছাড় রামায়ণের যে সব পুথি পাঁওয়। গেছে তার মধ্যে 
এক শ্রেণীর পু'থিতে দ্বিতীয় থেকে বষ্ট কাণ্ড পর্স্ত আর অন্য 
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:শ্রণীতে প্রথম থেকে সপ্তম পরধ্ত কাণ্ডে সম্পূর্ন রামায়ণের উল্লেখ 

আছে । লিখিত বূপলাঁভের পরও যে রামায়ণে অনেক নতুন 

দ্রিনিস সংযোজিত হয়েছে এট। তার বিভিন্ন শাখাই প্রমাণ 

করে। 

রামায়ণের সংগঠনে চারিটি স্তব। প্রথম-হিমালয়ের 

দিকে রামের নিবাসন এবং তার সঙ্গে লক্ষ্মণ 

€ সীতার অন্ুগমন | দ্বিতীয়--বনবাসের 

স্থান গোদাবরী তীর এবং সেখানে রাম 

সুনিদের রাক্ষসের অত॥াচার থেকে মুক্ত করেন । তৃতীয়--রাম 

দক্ষিণ দেশবাসীদের পরাজিত করার চেষ্ট। করেন । চতুর্থ 
লঙ্কার রাজী রাবশের বিরুদ্ধে রামেব সুদ্ধযাত্রা । 

রামায়ণে আমর। তিনটি সমাজের 
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এর মত 


তিন শ্রেণাও রম 
রা প্রতিনিধি স্বরূপ দশরথ, শগ্রাধ ও রাবণ-- 
সমাজচিত্র রর ৫ রী 
এই তিন জনের তিনটি পরিবারের চিত্র 
দেখতে পাই । 


আধ রাজ। দশরথের কৌশলা।, কৈকেয়ী ও সুমিত্র। তিন 
পন্থী হিল । তাদের মন্যে পরস্পর ঈধা-__বিশেষ ভাবে কৌশলা। 
কেকেয়ীয় মধ্যে । কৈকেয়ীই বেশি ঈধাপরায়ণা রূপে 
চিত্রিত । কৌশল্যার পুত্র রাম জোষ্ঠ, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত ও 
স্থমিত্রার ছুই পুত্র লক্ষ্মণ ও শক্রদ্ব। দশরথ পুত্রবংসল এবং 
কেকেয়ী তার প্রিয়তম! পত্বী। ঈধাপরায়ণ! পত্রী কৈকেয়ীকে 
প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য রাজ! দশরথ তার প্রির জোষ্ঠ পুত্র 
রামকে বনবাস দেন ও সেই শোকে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। 


৫২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিতোর ইতিবৃত্ত 


এই পরিবারের মধো চিত্রিত পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃন্েহ ও পত্বী- 
প্রোমেব আদর্শ অতি মহৎ । ভা ভ।ইএর জন্য কত বড় ত্যাগ 
করতে পারে তা ভরত ও লক্ষণের চরিত্রের মধো দেখান হয়েছে। 
পত্ীপ্রেম ও পতিভক্তির সুউচ্চ আদর্শ রাম ও সীত। চরিত্রে 
মধ্য প্রতিফলিত । রামায়ণ কাবোর মধো উজ 
মহৎ" এটিই যেন কবির প্রধান বক্তব্য । শত দুঃখকষ্টের মধে। 
পড়ে এমন কি নিবাসিত হয়ে সীত। পতি রামেব উচ্চ আদর্শের 
প্রতি সমান বিশ্বাস রেখেছিলেন । 

স্গ্রীব এবং বালি অন্য একটি সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় । 
তাঁদের পরস্পরের মধো প্রথমে গভীর ভ্রাতৃস্সেহ ছিল কিন্ 
অবস্থা-বিপাকে ও ভ্রান্ত ধারণায় সেই ভ্রাতৃসৌহার্ঘ ভঙ্গ হয় 
এবং বড় ভাই বালি স্ুগ্রীবকে রাজা থেকে তাড়িয়ে তার পঞ্ী 
ক্রমাকে পতীরূপে বাবহার করে। কিন্তু আবার মুত্র সময় 
সেই বালি তার পত্বী এ পুত্রকে সুগ্রীবের হাতে সমপণ কবে 
শাম্তিলাভ কনে । বনবাসী এঠ (বানর ) জাতির মধো নর- 
নারীর সম্পক অনেকটা শিথিল, অন্য সমাজের মত নয় । 

তৃতীয় চিজ বাবণেব পরিবারের, রাক্ষন সমাজের । রাক্ষসরা 
প্রবঞ্চনাপরায়ণ, ধমাধমজ্ঞীনহীন ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির । রাবণের 
ভগিনী শৃপ্নখ। অতান্ত প্রগলভভাবে লক্ষণের প্রতি ভালবাস! 
প্রকীশ কবতে পারে । রাবণ নিজে উক্দ্রিয়পরায়ণ ও ছধষ 
স্বভাবের । সে অবিবেকী ও খামখেয়ালী । সে যখন খেয়ালের 
বশে চলে তাকে স্ত্রী, ভাই, মন্ত্রী প্রভৃতি কেউই প্রতিনিবত্ত, 

তে পারে না । এইসব অসংগুণ সাতিও সে একজন বীর। 


প্রাচশন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবভ ৫৩ 


রামায়ণের রচনাকাল অতীতের অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে 
আছে । আমাদের কাছে যেরামায়ণ এসে 
পৌছেছে কাল-পরিক্রমা করে, ভাতে ছুই 
কাণ্ড প্রক্িপ্ত এবং বষ্ঠ কাণ্ডের মধোও কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ মাছ্ছে 
বলে অনেকে মনে করেন। প্রথম মৌল অংশ ও পরবতী 
“যাজনার কাল এবং উভয়ের মধে কত সময়ের বাবধান-- এই 
সমস্ত ব্মানে সঠিকভাবে নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার । 

দেখ। গেছে, প্রক্িপ্ত অংশে রাম বিফুর অবতার কিন্তু মূল 
অংশে কোথাও তাকে অবতার বলা হয়নি । সেখানে তিনি 
একজন শৌর্ধবীধবান ক্ষত্রিয় রাজকুমার । আবার উত্তর কাণ্ডে 
দেখ। যায় রামায়ণ-রচয়িত। বাল্সীকি ও রাম সমসাময়িক । 
এইসব পরিবর্তন ঘটতে নিঃসন্দেহে বহু বৎসর অতিবাহিত 
হয়েছে | 

(১) 1৩6৩ সাহেব রামায়ণকে পুরোপুরি একটি রূপক 
বলে মনে করেন। সেই কারণে এর এতি- 
হাসিকত। অতাস্ত কম। শুধু এইটুকু বল! 
বায় যে, রামায়ণ আধাসভ্যত। দাক্ষিণাতো- এমন কি সিংহল 
পধন্ত বিস্তারের পরিচয় দেয় । 

(২) এরই মহাকাবো ছুই ক্ষেত্রে 'যবন* শব্দের প্রয়োগ 
দেখে আনেকে মনে করেহিলেন এটি গ্রীক প্রভাবজাত এবং 
ভারতে গ্রীকদের জাগমনের পরে তাদের মহাকাব্যের আদর্শে 


রামায়ণ রচিত কিন্তু পরবর্তী গবেবকগণ এই মত খণ্ডন 
করেছেন । এ শব্দটি পরবর্তী সময়ে প্রক্ষিপ্ত বা এ শব্দের বার! 


রচনা কাল 


৬/০2এর মত 


৫৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


একসময়ে প্রাচীনকালে যেসব বৈদেশিক জাতি উত্তর-পশ্চিম 
ভারত আক্রমণ করেছিল তাদের -বোঝায়। এই কারণে 
বল। হয় ভারতে শ্রীক আগমণের আগেই রামায়ণ রচিত 
হয়েছে | 

(5) খু; পুব ৩৮*তে পাটলিপুত্র এক বিরাট সাম্ীজোর 
রাজধানী হয় এবং তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে অথচ 
রামায়ণে তার কোনে। উল্লেখ না থাকায় মনে হয় পাটলিপুত্ 
নগরী প্রতিচ্গার পুরে রামায়ণ রচিত। 

(৭) রামায়ণে কোশলের রাজধানী “অযোধা" নামে 
উল্লিখিত । বৌদ্ধ ও জেনদের সময়ে এর নাম হয়েছিল 
'সাকেত' । লামায়ণে কোথাও 'সাকেত' নামের উল্লেখ ন। 
থ|কায় মনে করা হয়, ভারতে বৌদ্ধ ও জেন ধমমত আবিভাবের। 
বরুপুবে রামাযুণের উৎপত্তি । 

(৫) রামায়ণে মিথিলা ও বিশীল। নামে ছুইটি পুথব 
নগরীর উল্লেখ আছে কিন্ত বুদ্ধদেবের সময়ে এই ছুইটি নগরী 
একই শাসনতন্ের অন্তভূক্ত হওয়ায় এই মিলিত রাজের নাম 
হয় বৈশালা। 'বৈশালী' নামোলেখ না থ!কার় বৌদ্ধযুগের 
আগেই যে রামায়ণ রচিত-_-এই মত সনথিত হয় | 

(৬) রামায়ণে কোনো চরিত্র এতিহাসিক নয়। সীত। 
তধদের কৃষির রপক | রাবণের কথ্ল থেকে সীত। উদ্ধার- 
কাহিনী আধদের কৃষিসভাতা রক্ষার কাহিনী । 

তাছাড়া বৌদ্ধদের অনেকগুলি জাতক র৮৩ হয়েছে রাম 
কাহিনীর উপর ভিত্তি করে-বিশেষভীবে বৌদ্ধ ত্রিপিটকের, 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিতোর ইতিবৃত্ত ৫৫ 


অন্তর্গত দশরথ-জাতক নাঁমে যে জাতক আছে তাতে রামায়ণের 
মুল কাহিনী একটু পরিবতিত করে বল। হয়েছে । ত্রিপিটকের 
রচন! সময় খুঃ পুব ভতীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে । এর পুবেই 
রামকাহিনী প্রচলিত ছিল কিন্তু রামায়ণ কাঁব্কার পায়নি 
বলে ভিন্টীরনিৎস মনে করেন । 
(৭) ভারতের ভাবধারান্বযাযী রামায়ণ মহাভারতের 
পূরবী, কাঁরণ রাম অবতার ত্রেত। যুগের আর 


রা ০. 

সে রুষ্ণ দ্বাপর যুগের ! তাছাড়া মহাভারতের 
মহাভারতের ৩ 
.পের্বাপর্ কোনে। চরিত্রের উল্লেখ রামায়ণে নেই অথচ 


রামায়ণের চরিত্রের নাম ও রামোপাখণন 

মহাভারতে আছে? (বনপর ম. ভা) 

মাাকডৌনালের মতানুস।রে মূল রামায়ণ খুঃ পুব ৫55 
অব্ের আগেই রচিত হয়েছে এবং অন্য অংশ খুঃ পূর্ব দ্বিতীয় 
শতাবাঁ পষন্ত বাঁ তার পরে যুক্ত হয়েছে । যাকবি বলেন-- 
মহাঁভীরত শেষ মহ্াকাব্াাকৃতি লাভের আগেই রামায়ণ প্রাচীন 
কাবারূপে পরিচিত ছিল | 

রামীরণ ৪ মহাভারত ছু মভাকাব। 
ছ্ন্দৌবদ্ধ রচন।। কিন্ত মহাভারতে প্রাচীন 
উপজাতি ও বংশস্থ ভন্দের বু শ্লোক আছে । 
এক লক্ষ শ্লোক বিশ মহাভারতে নান 
শ্রেণীর প্রাচীন কাহিনী, নীতি-ধশ্রমুলক আখ্যান ওভৃতি রয়েছে 
যেজন্য একে ইতিহাস পুরাণ বা আখ্যান বলে অভিহিত করা 
যায় কিন্ত রামায়ণ মহাকাব্য । 


রামায়ণ 
মহাভ'রত্েের 
সাছশ্ঠ বৈসাদুশ্য 


৫৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মহাভারত একজন কবির লেখা একটি সম্পূর্ণ কাবাগ্রন্থ 
নয়। ইহা বু লেখকের লেখ নাণা শ্রেণীর কাহিনীর সংকলন । 
কিন্তু সংস্কৃত ভাষার আদি কবি বাল্ীকির রচিত মহাকাবা 
রামায়ণ । মহাভারতে সঞ্জয় উবাচ, যৃথিষ্টির উবাচ প্রভৃতি থে 
রীতির আশ্রয়ে বর্ণনা আছে রামীয়ণে সেরূপ নেই । 

ভিণ্টারনিংস ছুই মহাকাবের তুলনামূলক আলোচন। 
করে বলেছেন রামায়ণ পরব্তীকালের মহাকাবোর লক্ষণাক্রান্ত । 
এর ভাষা ও ভাব কাবোর দিক থেকে অনেক উন্নত শ্রেণীর | 
মহাভারতের সঞ্জয় উবাচ, কুস্তী উবাচ, যুধিষ্টির উবাচ প্রভৃতি 
প্রাচীন লোকগাথার পরিচায়ক, রামীয়ণে এরকম নেই | সেখানে 
শ্লোকের মধো বক্তীর উল্লেখ কর। হয়েছে । 

দুষ্ট মহাঁকাব্যর মধ্ প্রদত্ত সমাজচিত্রেও অনেক পার্থক্য । 
মহাভারতের মানুষ অধিক যুদ্ধ পরায়ণ (12001:2 ড/8111106 )। 
এখানে স্ুৃত শ্রেণীর লোক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ চাক্ষব 
'প্রতাক্ষ করে এবং তার বর্ণনা করে রাজরাজড়াদের কাছে । 
মহাভারতে ভ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয় সেই 
যুগে নারীর বনুপতি গ্রহণের প্রথা বিদ্যমান 
ছিল কিন্তু রামায়ণে এমন কোনো নাঁজর 
নেই । মহাভারতের নারীগণের চরিত্রে ক্ষত্রিয় 
রমণীমুলভ তেজন্থিতা ও শৌধের পরিচয় পাওয়া যায় আর 
রামায়ণের রমণীগণ পরবর্তীকালের মহাকাব্যে (০০৮ ৪০৫০১) 
চিত্রিত রমণীর ন্যায় কৌমলম্বভাব৷ | রামায়ণের সীতা! চরিঞ্রে 
যে কোমলতা ও সহিফ্ুণতার পরিচয় পাওয়া যায়, মহাভারতের 


চই মহাকাব্যের 
সমাজচিত্র 
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ত্রৌপদী কুস্তী গান্ধারী চরিত্র তেমন নয়। তারা একটি বীর 
যুদ্ধপ্রিয় জাতির 'বীররমণী। রামায়ণের কৌশলা। কৈকেয়ী 
পরবতীকালের সংস্কত নাটকের চিরাচরিত রাণীদের মত। 

মহাভারত জনপ্রিয় মহাকাব্য ও পুরাণের মিশ্রণ । এতে 
বিভিন্ন আখ্যান উপাখ্যান ছাড়াও বনু ধমতত্ব ও নীতিবিষয়ক 
কবিতা আছে, রামায়ণ এরূপ নয়। রামায়ণ একত্রে আলং- 
কারিক ৪ জনপ্রিয় মহাকাবা । রামায়ণ সতাই জনসাধারণের 
কাঁবা, কারণ এটি যুগ যুগ পরে ভারতবাসীর চিন্তাধারা ও 
কাবা-সাহিত্যকে বিশেষভাবে ক্ুভাবিত করেছে । জনমানসে 
মহাভারত অপেক্ষা রামায়ণেরই প্রভাব যেন বেশী বলে মনে হয়। 

ভিন্টারনিৎস আালোচনা শেষে বলেছেন--মহাভারত 
পশ্চিমভারতের একটি জনপ্রিয় রুক্ষজীতির পরিচয় দেয় আর 
বামায়ণ পূর্বভারতের অপেক্ষাকৃত উন্নতশ্রেণীর সভাতার পরিচয় 
বহন করে । তার মতে রামায়ণ ও মহাভারত রচন। কালের 
বিশেষ বাবধান নেই । তিনি বলেন 71706 11908410120 
০012065 ৪. 10061)21 01111281101) 0: ৮/2502177 [10012 
৬৮116 005 29170959109. 1296015 ৪. 10012 12901)6ণ 
01৮11158100) 01 7:951511) [11019 2170. 0180 ০ 21155 
10 2206 12101552016 00০ 0090:5 0: 4172101)0 011905, 
7001 010 011612176 12510105 01 11019. 

রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্াপর্ধ আলোচন। করতে গিয়ে 
গবেষকগণকে অনেক সমস্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে । য্যাকবি 
বলেন-্মহাভীরত মহাকাবাকৃতিলাভের আগেই রামায়ণ প্রাচীন 
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কাঁবারূপে পরিচিত ছিল । রামায়ণ মহাভারত থেকে আকারে 

আনেক ছোট! ছুটিতে পরবর্তীকালে বন 

গ.্ সংযোজিত হয়েছে । মহাভারত 
আকুতিতে রামায়ণ আপক্ষ। অনেক বৃহৎ বলে তাতে সংযোজন 
ঘত দেশী রমাযণে তত নয় এবং মহাভারতে বেশী সংযোজন 
হতে সনয়« বেশী লেগেছে । সেইজন্য পঞ্িতগণ মনে করেন 
গহাভারত শেবদপ লাভ করার অনেক আগেই রামার়ণ 


,পৌনাপর্য 


শেবরূপ লাভ করেছে এবং একথা স্বীকৃত ভয়েছে যে 
আল বামারণ মূল মহাভারতের পুবকালীন ।177/171677112 
বলেন-_-11 076 712102100281568. 21165051080. 011 002 
৮1015 105701650710 10020 11 0106. 10010] 0০01075 
£,1). 00010 000 7২910072109. 10050 102৬০ 16০061৮০0 
10১ 10110110170. 06 10950 020 017 [৮৮০ 0০170163 
৩21]10 ভিনি মুল রামায়ণের রচনাকাল সম্ভবতঃ খুঃ পু 
তৃতীয় শভন্ধী বলে উল্লেখ করেছেন ! আর মাকডোনেল 
বলেছেন--0062 10201009101 002 1২209 9100 ৮০ 
০0101009560 15010০ 500 3. 0০ /%/177161171/2 আবার 
একথ। বলেঠেন যে মঠ।ভারত কীহুবাব মল ঘঢন! পামায়ণের 
মল ঘটন' থেকে সম্ভবত প্রাচীনতম । যাই ভোক, রামায়ণ 
মহাভারতের পৌবাপধ সমস্তার সুষ্ঠ, সমাধান হযেছে বলে 
সুন হয় না। তবে একথা স্বীকৃত যে মহাভারতের 
ব্তমান আাকৃতিলাভের আগেই রামায়ণ ব্তমান আকুতি লাভ 
বকরিছে | 
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নহাভ'রত অপেক্ষা রামায়ণের প্রাচীনত্বের পক্ষে আরও 
কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে । যেমন মহাভারতে 
রাম-কাহিনীর স্থানলীভ, শ্রঙ্গবেরপুর রামের পদাপনে পবিত্র 
তীর্থরাপে পরিগণিত । মহাভারতের চরিত্রঞ্তলি দোষ গুণসম্পন্ 
পুবেপুবি মানুষ আর রামায়ণের ঘটনবলীর মপো আলৌকিকছেশ 
চিহ১ আছে । যেমন বানরসেনার দ্বারা সমুদ্রের সেতুবন্ধন, 
লান্ুল-যুক্ত হনুমানের অবিশ্বাস্ত দ্মত1-একলাফে সমু পার, 
লাঙ্গালেন 'মাগুনে লঙ্কাদাত, গন্ধনীদন পৰত আনয়ন পুভৃতি | 
দশরথেন পরিবারের বাক্তিগণ ভাঁড়। অন্য যাদের কথা আছে 
তাঁদের অধিকাংশই অধিশ্বান্ত ব। আলৌকিক ধরনের চরিত্র। 'এই 
সব অলৌকিক ও অতিশযোক্তির বাচ্ছল্য অধিক প্রাচীনহ্ের 
পরিচায়ক | এই সমস্ত নান। কারণে রামায়ণকে মহাভারতৈল 
পৃৰবতী নলে মনে কর। ভয়। 

বৌদ্ধ ধশ্রগ্রন্ত ভ্রিপিটবের অন্তর্গত দশরথ-জ!তরকে আে 
যে ভরতেন কাছে পিতা দশরথের মুত্তাসংবাঁদ শুনে রাম সীত। 
ও লক্ষ্মণকে মৃতপিতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে বলেছেন এল 
মৃতার জন্য দুঃখ করা বৃথা এই উপদেশ দিয়েছেন । এই 
জাঁতকটির মূল প্রাচীন রামগাথ। । এখনে একটি লঙ্গণীর় বিষয় 
যে জীতকে কোথাও রাবণ বা হন্্মানের কথ। নেই । জাতকের 
রামকাহিনী দেখে মনে হয় খুঃ পুব ভুতীয় চতুর্থ শতকে 
ত্রিপিটক রচনার সময়ে প্রাচীন রামকাঁভিনী প্রচলিত ছিল, 
তবে তখনও সেটা মহাকাবারপ লাভ করেনি । 'য্যাকধির 
মতেও রামায়ণ শ্রাকবৌদ্ধযুগে রচিত | কারণ বৌদ্ধধমের 


শী! 
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বাণী তখনকার জনসাধারণের ভাষ! পালিতে প্রচারিত হয়েছে । 
বৌদ্ধযুগে সাধারণের চলতি ভাষারূপে সংস্কৃতের প্রচলন ছিল 
না। রামায়ণের ভাষ। সংস্কৃত ও এটি জনপ্রিয় মহাকাব্য, 
সেই সময়ের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষাতেই 
রচিত। প্রাকৃবৌদ্ধযুগে যখন সংস্কত জন- 


বৌদ্ধযুগ 
5 সাধারণের চলতি ভাবা ছিল রাঁমকাহিনী 
রা সেই সময়ের রচনা । সে সময় এটি রামগাথ। 


হিসাবে জনসমাজে প্রচলিত ছিল, রামায়ণ 
সহাকাবারূপ লাভ কারেণি। অনেকে মনে করেন রামের 
অতাধিক শাস্তপ্রকৃতি "ও শাস্তিপ্রিয়তা বৌদ্ধপ্রভাবের কল। 
খুঃ পু চতুর্থ-তততীয় শতকের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্ক রচয়িতাদের বদিও 
রামায়ণ মভাকাবোর কোনো জ্ঞান ছিল না তবু তাবা 'পাচীন 
রামগাথার বিষয় কিছু জানতেন, সেই কারণে অপ্রতাক্ষভাবে 
রামীয়ণের ওপর কিছু বৌদ্ধ প্রভাব এসে থাকতে পারে । 
মহারাজ কণিক্ষের সমসাময়িক বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের 
বদ্ধচরিত রামাঁয়াণর আদর্শে সংস্কত রচনা । খষ্ঠীয় দ্বিতীয় 
শভাব্দীর প্রথমদিকে রাজ কণিক্ষের সময়ে রামায়ণ আদর্শ 
কাবাহিসাবে গৃহীত ভয় ভর্থাৎ এই সময়ে রামায়ণকে 
মহাকাবারূপে পাই । খ্বষ্ীয় চতুর্ষ শতাব্দীর বৌদ্ধ দার্শনিক 
বন্থুবন্ধর সময়ে রামায়ণ একটি প্রসিদ্ধ জনপ্রিয় কাবাহিসাবে 
বৌদ্ধদের মধো পরিচিত ছিল । 
পরবর্তী-কালের ভ'রতীয় সাহিতা, বিশেষভাবে সংস্কত 
সাহিতোর উপর রামায়ণ মহাভারতের প্রভীব অপরিসীম । 
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ভক্তুহরি, কালিদাস, কুমারদাস প্রভৃতি কবিদের কাবোর মূল 
কাহিনী রামায়ণের। বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের বৃদ্ধচরিত 
রামায়ণের আদর্শে লিখিত । এতে অনেক 


পরবর্তীকালের 
জায়গায় রামায়ণের ভাবসাপুশ্য আছে । ভাস, 
সাহিত্যে ৃ | ্‌ 
রামায়ণের প্রভাব ভবভূতি প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ সংক্কত 


নাট্যকারের কাহিনী রামায়ণের । অধ্াত্ম- 
রামায়ণ ও বশিষ্ট রামায়ণের উৎস বাক্ষীকি-বামায়ণ। যুগ 
যুগ ধরে রামায়ণ ভারত-মানসকে সরস ও সজীব করে 
রেখেছে । ভারতের ঘরে ঘরে রামায়ণ পাঠ হয় । ভারতের প্রায় 
প্রত্যেক উন্নত প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ অনুদিত হয়েছে । রাম 
রসায়ণ বা রামায়ণগাণ ভারতে এখনও পর্ষস্ত, এই সিনেমা- 
থিয়েটারের যুগেও জনপ্রিয়তা হারায়নি। এখনও শহরে 
ও গ্রামে রামাঁয়ণগানের সময় শত সহস্র দর্শকের ভিড় 
হয়। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রা ও নাটকের 
অভিনয় বু দর্শক আকর্ষণ করে । রামায়ণে চিত্রিত পুরুষ 
ও নারী চরিত্র ভারতীয় নরনারীর আদর্শ । সেখানে প্রদশিত 
পিতৃভক্তি, 'ভ্রাতৃন্সেহ, প্রভুভক্তি, পতিপত্বীপ্রেম ভারতবাসী 
শদ্দধার সঙ্গে অনুসরণের চেষ্ঠা করে। রামায়ণের 
ভাবান্ুবাদ বাংল! কৃত্তিবাপী রামায়ণ বিশেষ খ্যাতি ও 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছে । হিন্দী অনুবাদ তুলসী দাসের 
রামচরিত-মানস বিহার উত্তরপ্রদেশে ঘরে ঘরে পঠিত হয়। 
এ যুগেও রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে প্রাদেশিক ভাষায়' রচিত 
বহু কাব। নাটক আধুনিক মনেরও রসপিপাসা মেটাতে সমর্থ । 
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ভারতীয় তথ। সংস্কৃত সাহিতো বামায়ণের মতো। 
মহাভারতেরও প্রভাব অপরিসীম । সংপ্কৃত নাট্যকার ভাস্ের 
কয়েকটি নাটকেব কাহিনী মভাভাঁবত থেকে নেওয়া হয়েছে । 
মহাকবি কালিদাসেব বিশ্ববিখ্যাত অমর 
নাটক অভিজ্ঞীন-শকুস্তলম্‌ মহাভারতেব 
অন্তর্গত শকুস্তলোপাখ্যানের কাহিনী 
অবলম্বনে বচিত । ভারবির মহাকাব্য কিবাতাজ্জনীয়ম, গ্রাহযেব 
নৈষধচবিতম্‌ ও মাঘেব শিশুপালবধম্‌ এব কাহিনী মহাঁভাবত 
থেকে নেওয়া । যুগ যুগ ধরবে মহাভীবতগ বামায়ণেব নতে। 
শাবতবাসীর মনে প্রভাব বিস্তাব কবে আসছে । প্রাদেশিক 
সাহিত্যে উপবও এব প্রভাব এসে পড়েছে । বাংলা কাশীদাসী 
মতাভাবত বাংলাদেশে খুব জনপ্রিয় । পিতপুকষের শ্রাদ্ধবাসবে 
মহাভাবতেব কিছু অশ (বিবাট পৰ) পাঠ কবাব বীতি 
প্রচলিত আছে । মহাভাবত সম্বন্দে একটি কথ প্রচলিত । 
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নকুভ্রচিৎ। যাহা নাই ভাবতে 
তাহ! নাই ভাবতে--এই কথাটি ভাবতবাসী অতিশয় শ্রন্ধাব 
সঙ্গে উল্লেখ কবে থাকে । 


মহভাবতেব 
গ্রভ।ব 


পুরাণ 


ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে পুরাণগুলির একটি বিশেষ 
স্থান আছে। পুরাণ শব্দের অর্থ প্রাচীন কাহিনী । ব্রাহ্মণ 
ও উপনিষদে ইতিহাস ও পুরাণ, একজে উল্লিখিত হয়েছে । 
ইতি-হ-আঁস পুরাণম-এর অর্থ একত্রে প্রাচীন কাহিনী এইরূপই 
ছিল । 
বৈদিক যুগের পর এই প্রাচীন কাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়; 
বাস্তব ঘটন। ও মানুষ নিয়ে হল ইতিহাস আর পুরাণের ব্বিয় 
হল দেবতা, অনুর, কখনও কখনও বা মান্ুষ। পুরাণের 
মানুষকে এতিহাসিকর। বিশেষ গুরুহ দেন 
বৈশিষ্ট না। এখানে দেবতাদের বিভিন্ন অবতাররূপে 
পৃথিবীতে আবির্ভাবের কথ আলোচিত হয়েছে । এ সম্বন্ধে 
অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেছেন-__-019921% ০5010176005 ৮৮101) 
0716 7/91)910159195 15 2, 01501006 01853 ০৫ -5151)06012 
5010 ৮0105, 01920010 11) ০1991790661: 210 560621197) 
1) [90109052, 50115 109 002 07102 0৫ 0019185. 
মহাভারতে এক জায়গায় বলা হয়েছে, পুরাণ দেবতাদের 
কাহিনী ও মুনিধিদের বংশ পরিচয়। খ্থেদের সুক্ত ও ব্রাহ্মণ 
সাহিত্যে উল্লিখিত বহু কাহিনী পুরাণে পাওয়। যায় । প্ুরাণ- 
গুলির লিখনশৈলী অনেকটা মহাভারতের মত, তাই মহাভারত 
ও তার পরিশিষ্ট অংশ হরিবংশ পুরাণের লক্ষণাক্রান্তু, এমনকি 
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রামায়ণের কিছু অংশও সেইরূপ । পুরাণগুলিতে স্থষ্টিতত 
এবং বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি ধমসম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচন। 
করা হযেছে । তাই ম্যাকডোনেল আরে। বলেছেন £ 
51095 ০0991095015 01) 0621 10 [05 01)102] 
0650111901015 01 002 22000, 6106 00001101601 006 
509591010 2£65, 00০ ০1910165 0: 9100161)0 5005, 581169, 
12 1061095, 20০0000 0 006 £৯৮৪৪193 0 ৬ ।2া)0, 
175 52190105163 0: 50191 210 161121 1806 01 1:1165- 
2170 11)1)011)619610185 ০0৫6 002 000050170 10917065০01 
15120 2190 ১1018. 70125 8130 ০0191 10125 ৪০9 
06 ৮7015191701 005 £০90 05 1029175 0 0185 215, 
1989011155. ড০61৮০ 010611055, 125015815 90 101161- 
1779505. 

ব্যাস নিজে মহাভারতকে পুরাণ, ইতিহাস প্রভাতি নামে 
উল্লেখ করেছেন। .বৈদিক সাঁহতো পুরাণ ও ইতিহাস 
একাখক | পরে প্থক করা হয়েছে । 

বায়ুপুরাণে পুরাণের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হযেছে £ 
€:5-১০-১১ ) | 

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশে মন্বস্তরাণি চ। 
বংশান্থুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌। 

সর্গ (স্থষ্টি), প্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর নতুন স্থষ্টি), বংশ 
( দেবতা ও খধিদের বংশ পরিচয় ), মন্বস্তর (মন্থুর শাসন সময়) 
ও বংশান্ুচরিত ( বৃপতিগণের বংশের ইতিহাস )--পুরাণে এই 


লক্ষণ 
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পাঁচটি বিষয় থাকতে পারে । তবে বহু পুরাণে সমস্ত বৈশিষ্ট্য- 
গুলি পাওয়া যায় ন।, তাতে মনে হয়, আমরা যে রূপে পুরাণ- 
গুলি পেয়েছি, তা। পুরাণের নতুন সংস্করণ। সব পুরাণেই যে 
এই সব বিষয়গুলি আছে এমন নয়, কোথাও বা কয়েকটি 
বিষয় কম আবার কোথাও বা এগুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় 
আছে। যেমন-__ভূগোল, পদার্থবিদ্ভা, জ্যোতিষ, শারীরবিদ্ভা, 
ব্যাকরণ, বান্জ্রবিষ্য।, চিকিৎসাশাস্ত্র, অস্ত্রবিদ্। প্রভৃতি বিষয়ের 
আলোচন। অনেক পুরাণের মধ্যে পাওয়। যায়। 

পুরাণগুলির এক একটিতে ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর_-এই তিন 
দেবতার এক একজনের পুজার উপর বিশেষ জোর দেওয়। 
হয়েছে অর্থাৎ এক একশ্রেণীর পুরাণে এদের এক একজনের 
দেবতাবাদ স্বীকৃত হয়েছে । 

মংস্ত পুরাণে গুণান্ুসারে পুরাণগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ 
করা হয়েছে আর দেবী ভাগবত সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন 
গুণানুসপারে তিন ভাগ করেছে । প্রধান 
শ্রেণীবিভাগে পুরাণগুলির সংখ্যা আঠারো । 
যেমন 2-(১) রাজস্‌ পুরাণ (এখানে ব্রহ্মার দেবত্ব ও 
প্রাধান্য )- ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণেয়, ভবিষ্য, 
বামন । 

(২) স্বাত্বিক (বিষ্ণুর প্রাধান্য )_ভাগবত, নারদীয়, 
গরুড়, পদ্ম, বরাহ, বিষু। 

(৩) তামস--( শৈব) শিব, লিঙ্গ, ক্বন্দ, অগ্নি, মৎস্য, 
কুর্ম। কোনো কোনে ভ্বায়গায় শিব পুরাণের স্থলে বায়ু 


৫ 


শ্রেণীবিভাগ 
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পুরাণের নাম আছে। পুরাণগুলির সমসংখ্যক উপপুরাণ | 
রঘুনন্দন আঠারোটি পুরাণের নাম করেছেন । 

পুরাণগুলির কাহিনী বন প্রাচীন এমন কি পুরাণোক্ত 
অনেক ঘটনা ও কাহিনীর উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়! 
যায়। ব্রাহ্মণউপনিষদে পুরাণের নামোল্লেখ থাকলেও এ 
যুগে পুরাণ নামে কোনে। সাহিত্য ছিল বলে প্রমাণ নেই, তবে 
পরে সুত্র সাহিত্যে পুরাণের শ্লোকোদ্ধতি থেকে বোঝা যায় যে 
স্ুত্রযুগে পুরাণ নামে একশ্রেণীর সাহিত্য ছিল। 
৬৬115021015 মনে করেন- মহাভারত শেষ 
রূপ লাভ করার আগে পুরাণ নামে এক শ্রেণীর সাহিত) 
ছিল । ভীরতে প্রচলিত ধারণান্ুসারে ব্যাসদেব বেদের বিভাজক, 
মহাভারত রচয়িতা এবং পুরাণেরও তিনি রচয়িতা । 
মন্ধাভারত ও তার পরিশিষ্ট হরিবংশ পুরাণের লক্ষণাক্রীস্ত । 

রামায়ণ-মহাঁভারতের কাহিনীর মত পুরাণের অনেক 
কাহিনী বনু প্রাচীন এবং এগুলি গায়ক সম্প্রদায়ের মুখে মুখে 
বন্ছকাল ধরে চলে এসেছে । অনেকে মনে করেন, মূল 
মহাভারতের মতো। এককালে মূল পুরাণও প্রচলিত ছিল, 
কালক্রমে ত৷ লুপ্ত বা সংক্ষিপ্ত হয়ে রূপান্তর লাভ করেছে । 

সত বা! পেশাদারি গায়ক সম্প্রদায়ই দেবতা, খষি ও রাজ- 
ধংশের কাহিনী স্মৃতিতে যুগ যুগ ধরে বহন করে এনেছিল । 
পরবর্তীকালে এগুলি সাহিত্যিক রূপ লাভ করে পুরাণের মধ্যে । 

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় পুরাণগুলির এতিহাসিক 
স্ল্য অত্যন্ত বেশি। খুষ্ট পূর্ব যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান 


গ্রাচীনত্ 
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পুরাণ। এগুলির মধ্যে বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজবংশের 
| পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-শিশুনাগ) 
রতিহাপিক মূল্য নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ, অন্ধ্র ও গুপ্তবংশ। তবে 
বর্ণনার মধ্যে বু অতিরঞ্জন ও আতিশধ্য আছে । 

এককালে পুরাণ-সমূহ ভারতে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল । 
এগুলি জনসাধারণের জন্য রচিত । কারণ ব্রাঙ্ণ ছাড়া অপর 
জাতির বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল না। পুরাণ 
সাধারণ মান্নষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
পুরাণে ধর্মমত ও অন্যান্য তত্ব অত,স্ত সরলভাবে বোঝানো 
হয়েছে, তা ছাড়। এখানে উল্লিখিত ধর্মানুষ্ঠান সমাজে বিশেষ 
জনপ্রিরত। লাভ করে। 

পুরাণগুলি বেদকে অন্ুসরণ করেছে । পুরাণং বেদসম্মতম্‌। 
এগুলি সাধারণের মধ্যে বেদের দুরূহ তত্বকে সহজ ভাবে প্রচার 
করেছে । পুরাণ বেদমন্ত্রের ভায্বের মত। বেদের অনেক 
দুর্বোধ্য মন্ত্রের অর্থ পুরাণ পরিক্ষার ভাবে বুঝিয়েছে। সেই 
কারণে পুরাণকে বেদের পরিপূরক বলা চলে। পুরাণ বৈদিক 
ধর্মকেই সাধারণ্যে প্রচার করেছেঃ কখনও বেদকে অবজ্ঞ। 
করেনি । 

পুরাণগুলি প্রথমে সত জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
তারাই ক্ষত্রিয় রাজাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তাদের 
বীরত্বের কাহিনী সংগ্রহ করত ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার 
করত। এরা জনসমাবেশে পুরাণপাঠের সময় মানুষের 
মনোরঞ্জনের জন্য অনেক বিষয় বাড়িয়ে বলেছে । প্রথমে তাই 


উপযোগিতা 
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পুরাণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণদের কোন সম্পর্ক ছিল না, যতদিন 
এগুলি স্থতশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেই সময় এদের 
মধ্যে ধরমানুষ্ঠান ও বৈদিক যাঁগযজ্ঞ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণা সংস্কারের 
বিষয় স্থান পায় নি। পরবন্তী কালে যখন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে পুরাণ প্রচারের ভার পড়ল তখনই এগুলির মধো নান। 
যাগযজ্ঞ, ত্রতানুষ্ঠান ও অন্যান্য ধর্মগত বিষয় যুক্ত হয়। 

অষ্টাদশ পুরাশের মধ্যে ব্রহ্মপুরাণের অধিকাংশ অংশই 
পরবর্তীকীলের রচনা । বিষুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ বৈষ্ণব- 
গণের পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রামাণ্য গ্রন্থ । পুরাণের বেশিষ্টা 
সম্বন্ধে যে পঞ্চলক্ষণের কথা পূর্বে বল হয়েছে তাদের মধ্যে বিষণ, 
মৎস্য, বায়ু ও শৈবপুরাঁণ ওই পঞ্চ লক্ষণ অন্নুসরণ করেছে । 

পুরাণগুলি আকৃতি ও বিষয়বস্তরতে মহাকাবা ও আইন 
্রন্থগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্দ। মহাঁকাবা, আইনগ্রন্থ 
ও পুরাণ__-এই তিন শ্রেণীর সাহিত্য প্রায় একই শ্রেণীর শ্লোক 
ও সংস্কৃতি লিখিত, অনেকগুলির বিষয়বস্তব একই ধরণের ; 
এমন কি অনেক ক্ষেত্রে শব্দে শব্দে মিল আছে । এতে মনে 
হয় একই উৎস থেকে এই তিন শ্রেণীর সাহিত্যের স্থষ্টি। 

প্রচীনপন্থীর পুরাণ সমুহের দৈব উৎস মনে করেন। 
পুরাণগুলির এক এক খষি বক্তা । 'এ'রা ব্যাসের কাছ থেকে 
কাহিনীগুলি পেয়েছেন, ব্যাস আবার ব্রহ্মার কাছ থেকে 
পেয়েছেন। কাহিনীগুলি প্রধান বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্ো 
কথোপকথনের আকারে দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বক্তা 
লোমহর্ণ বা! তাঁর পুত্র উগ্রশ্রবা। লোমহ্র্ণ একজন স্মৃত 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃগ্ ৬৯ 


ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শঙ্কর জাতি । এরাই পুরাণ কাহিনীর সংগ্রহ 
কারী, রক্ষক, বাহক ও প্রচারক । পুরাণগুলি সত সম্প্রদায়ের 
হাত থেকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে এলে এতে ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় রাজা ও 
রাজবংশের কথ। কমে দেবতাদের কাহিনী, দেবোপাসনা, বিভিন্ন 
ধরমানুষ্ঠানের বিষয় স্থান লাভ করে। যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত মহাভারত যেমন কালক্রমে ধর্মগ্রন্থে পরিণতি লাভ 
করেছে, পুরাণের ক্ষেত্রেও সেই একই গতি হয়েছে । পুরাণ- 
গুলির মুখ্য বিষয় শৈব ও বৈষ্ণব মতবাদ প্রচার । 

এগুলির মধ্যে পুরাণ ও নতুন ছুই শ্রেণীর উপাদান আছে। 
অধর্ববেদে উল্লিখিত ইতিহাস--পুরাণ শবে গায়ক (স্ৃত) 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন কাহিনীকে বোঝায় । 
উপনিষদ্‌ (ছান্দোগ্য) ও প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে স্রুত্তনিপাট) পুরাণকে 
পঞ্চম বেদ বল' হয়েছে। পুরাণ কতকাংশে পৌরাণিক, কতকাংশ 
এতিহাসিক। ভবিষ্যুপুরাণের নাম আপস্তথ্ের ধর্মস্ত্রে আছে, 
সেজন্য সেটি খুঃ পৃঃ ২য় শতাব্দীর আগের বলে ধরা হয় এবং 
হয়তো আরো পুরাণো হতে পারে । অথর্ববেদে ইতিহাস- 
পুরাণ এই শব্দের উল্লেখে মনে হয়, সেই অথর্ববেদের যুগেও এই 
রকম একশ্রেণীর সাহিত্য প্রচলিত ছিল। আবার এদিকে 
অনেক পুরাণের বু বিষয় অনেক পরবর্তী কালের। যেমন 
ব্রহ্মপুরাণে কোণারকের সূর্য মন্দিরের কথা আছে । এ মন্দিরের 
নির্মাণকাল ১২৪১ খৃষ্টাব্দ । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই পুরাণে 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা ও স্থান পেয়েছে । 

আপস্তন্ব সুত্রে পুরাণের শ্লোকোদ্ধতি দেখে পণ্ডিতগণ মনে 
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করেন খুঃ পৃঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের পূর্বে পুরাণ নামে এক 
বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য প্রচলিত ছিল, আবার অনেক পুবাণে 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ মৌর্য, গুপ্ত গ্রভৃতি রাজবংশের 
উল্লেখ দেখে মনে হয় প্রথম দিকের অনেক 
পুরাণ খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতকের আগেই রচিত হয়েছে । মহাকবি 
বাণভট্ট (খুঃ ৬২৫ ), দার্শনিক কুমারিল ( খ্বঃ ৭৫০ ) শঙ্করাচাধ 
(খুঃ নবম শতক ) প্রভৃতি অনেকে পুরাণের কথা বলেছেন । 
তাতে পুরাণের রচনাকাল সম্বন্ধে উপরের মতই প্রমাণিত হয়। 
পরবতী কালের সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় সাহিতা এবং 
সংস্কতির উপর পুরাণের প্রভাব অপরিসীম । 
৮৯:৯০ ভারতীয় সাহিতা ও সংস্কৃতি ধর্মবোধের উপর 
জীবনে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত, পুরাণ এদের সহায়ক হয়েছে। 
ই পুরাণ সাহিতা ভারতবাসীর ধর্সপিপাসা 
ও গল্প শোনার আফাজ্ী মিটিয়েছে বুকাল ধরে । পুরাণের 
কাহিনী যাত্রা ও কথকতার মাধামে ভারতমানসে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে। ধণ্থেদের কাল থেকে পুরাণের পূ পরস্ত 
বৈদিক সাহিতো ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছাড় অন্যজাতির অধিকার 
ছিলনা ৷ বৈদিক সাহিত্য ও ধর্ম জনসাধারণের ছিল নী, বিশেষ 
সম্প্রদায়ের মধ (পুরোহিত বা ব্রাহ্মণদের ) ছিল সীমাবদ্ধ । 
পুরাণ এই বৈদিক ধর্মবোধকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার 
করেছে। 
পুরাণগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব । পরবর্তীকালে 
সংস্কত কবি ও নাট্যকারগণ পুরাণের বহু কাহিনী অবলম্বনে 


রচনা কাল 
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নতুন নতুন কাব্য নাটক রচন। করে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার 
সমৃদ্ধ করেছেন। সংস্কত-অলংকারিকদের লক্ষণ অনুসারে 
নাটক ও মহাকাব্যের মূল কাহিনী হবে খ্যাতবৃত্ত পুরাণ-প্রসিদ্ধ । 
এদের নায়ক হবে পুরাণোক্ত বীর পুরুষ ৷ পরবর্তীকালে ভারতীয় 
সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে পুরাণের দ্বার! প্রভাবিত । কালিদাসের 
বিশ্ব-বিখ্যাত নাটক অভিজ্ঞান-শকুস্তলমের কাহিনী পদ্মপুরাণের 
এবং মহাভারতের । মার্কগেয় পুরাণের অন্তর্ভ,ক্ত চণ্ডী ভারতীয় 
ধর্ম-জীবনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে । এটি হিন্দুদের 
ঘরে ঘরে পঠিত একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ । পরবর্তীকালের বৈষ্ণব 
সাহিত্য ভাগবত পুরাণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত । কবি 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ' এই প্রভাবের অনবদ্য ফলশ্রুতি, সংস্কৃত 
গীতিকাব্যের মহার্থ রত্ব। বৈষ্ঞঠবগণের অতি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 
শ্রীম্ভাগবৎ। ভাগবত একদিকে যেমন পরবর্তাকালের সংস্কৃত- 
সাহিত্য অপরদিকে তেমনি প্রাদেশিক সাহিত্য, বিশেষভাবে 
বাংল বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত ও 
ভাব-সম্পদে সম্বদ্ধ করেছে । 


তস্ত্র 


তন্থ বলতে এক শ্রেণীর ধর্ম গ্রন্থকে বোঝায় । আগম, 
তন্ত্র ও সংহিতা-_এই তিন শ্রেণীর রচনা তত্ত্বের অন্তর্ভ,ক্ত। 
বৈদিক যুগের অবসানে বৌদ্ধযুগে তন্ত্রের আবির্ভাব। অনেকের 
মতে তন্্রমত বেদ-বহির্ভত। যে সময় জটিল-পদ্ধতির বৈদিক 
যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর! সাধারণের কাছে কষ্টকর হয়ে ওঠে 
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সেই যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে তন্ত্র ভারতবর্ষে 
প্রচার লাভ করে। তন্বকে সম্পূর্ণবূপে অবৈদিক বলা ঠিক. 
নয়। কারণ এদের কতকগুালি বেদ অনুসরণ করে আর 
কতকগুলি করে না। 

শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবতন্ত্রগুলি বৈদিক আর বৌদ্ধ, জৈন 
তন্গুলি অবৈদিক । 

তন্ত্রগুলির বক্তব্য বিষয় চারটি__জ্ঞীন, যোগ, ক্রিয়া ও 
কাধ্য । বৈদিকযুগে যখন বৌদ্ধধর্মমত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার- 

লাভ করে সেই সময় বন্ছ তন্ত্র রচিত হয়। 
বৈশিষ্টা 
তন্ত্রগুলি বৌদ্ধ মহাযান মতের সঙ্গে হিন্দু- 

ধর্মমতের একট সমম্বয়-সাধনের ফল। এই আদর্শে বু তন্ত্র 
রচিত হয়। পরবন্তীকালে বৌদ্ধমত-প্রভাবিত অনেক তন্ত্র 
হিন্দুদের সাহিত্যে স্থান পায়। কতকগুলি আবার সম্পূর্ণবপে 
বেদ-বিরোধী । বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তন্বের সঙ্গে পুরাণের 
একট? সাদৃশ্য আছে । 

শৈবতন্ত্গুলি আগম নামে পরিচিত। এগুলির সংখ্যা 
আঠাশ। অদবৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও 
দ্বৈতবাদ-_-এই তিন রকমের মতবাদ আগম- 
গুলিতে পাওয়া যায়। মালিনীবিজয়, স্বচ্ছন্দঃ বিজ্ঞবীনভৈরব, 
আনন্দভৈরব মৃগেন্দ্, স্বায়ন্তুব প্রভৃতি আগমের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । প্রত্যেকটি আগমের আবার উপ-আগম আছে । 

বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের তন্ত্রগুলি সংহিতা নামে 
অভিহিত । ২১৫টি সংহিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের 


শৈব তন্ত্র 
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মধ্যে ঈশ্বর-সংহিতা, পৌক্কর-সংহিতী, পরম-সংহিত।, অহিবুর্কন- 
সংহিতা, সাত্বত-সংহিতী, বৃহদত্রক্ষ-সংহিতা। 
জ্ঞানামুতসার-সংহিতাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখ- 
যোগ্য। অহিরুর্যপ্সংহিতা খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কাছাকাছি 
সময়ের কাশ্মিরী রচন। | 

তগ্ব শাক্তসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ । শাক্তদের মতে ত্রন্জা হলেন 
সেই শাশ্বত আছ্যাশক্তি এবং তিনিই জগতের উৎপত্তির উৎস। 
এই শক্তিকে নারী জগন্মীতারূপে কল্পনা করা 
হয়েছে । সকল বস্ত্র ও জীবজগতের উৎপত্তির 
মূল প্রধান! প্রকৃতি, তিনিই শক্তি, তাকে উমা দুর্গা কালী 
প্রভৃতি নামে অভিহিত কর! হয়েছে । 

তন্ত্রগুলির মধ্ো সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহানিরবাণ- 
তন্বথ। বেদান্ত ও সাংখ্য মতের সঙ্গে এখানকার দার্শনিক মতের 
পার্থক্য অতি সামান্য । এখানে উল্লিখিত নীতি ও সামাজিক 
আচার-ব্যবহারের সঙ্গে মন্র আইনগ্রন্থ, ভগবদগীতা ও 
বৌদ্ধদের ধর্মোপদেশের যথেষ্ট সাঘৃশ্ত বর্তমান । 

তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন । এই 
সাধন! বেশ কষ্টকর, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে সাধকের জীবন 
পর্ষস্ত বিপন্ন হয় ; তাছাড়া ধর্ম আরাধনার অন্ধবিশ্বাসে সাধক 
অনেক সময় ব্যভিচার ও নিন্দনীয় কাজের মধ্যে লিপ্ত হয় । 

তন্ত্রমত সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়, বিশেষভাবে কাশ্মীর 
ও বাংলাদেশে । তন্বমত বাঙালীর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করে। এর ফলে পরবর্তীকালে বাঙালীর প্রাণের 


বৈষ্ণব তত্ 


শক্ত তন্ত্র 
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অতুল্য সম্পদ বিরাট শাক্ত-সাহিত্যের স্থষ্টি। বৌদ্ধগান ও 
দৌহা অন্ত্র-প্রভাবিত। বাংলার বাউলগীতি 
বাডালীমানসে তন্ত্র-প্রভাবের ফল। কবিগুরু 

রবীন্দ্রনাথ এই বাউল গানের মধ্যে বাঁডালীর 
আপন প্রাণের সুর শুনতে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্তী 
যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মোহিতলালের কাব্যে তন্্প্রভাব দেখা! যায়। 
বাংলার লৌকিক কাব্যগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে তান্ত্রিক মত 
অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে । 

তন্ত্রের প্রাচীন পুঁথিগুলির সময় সাধারণত খুষ্টীয় সপ্তম- 
নবম শতক; তবে কয়েকটি তন্ত্রের কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যস্ত 
| ধরা হয়ে থাকে । মহাভারতে তন্ত্রের উল্লেখ 

85 নেই, চৈনিক তীর্থযাত্রীরাও এ বিষয়ে নীরব । 
তন্বোক্ত ছুর্গীপূজার সময় বৈদিক যুগে হলেও খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম 
শতাব্দীতে তান্ত্রিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের মিলন হয় । 

যজুবেদের মত তন্বের মধ্যে রহস্তময় যাছ্মন্ত্রের কথা 
থাকলেও বৈদিকযুগে এদের আবির্ভাব হয়নি। তন্ত্রের যে 
প্রাঈীনতম পুঁথি পাওয়া গেছে, তা নেপালী ভাষায় লেখা 
এবং এর সময় সপ্তম শতাব্দী । সুতরাং তন্ত্র আবির্ভীবকাল 
পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর কাছাকাছি বলে মনে করা হয়। বহু অন্ত 

ও উপতন্ত্ব আছে, তাদের মধ্যে কতকগুলি তণ্বের নাম নিষ়্ে 

দেওয়া হল। মহানিবাণ, কুলার্ণব, কুলচুড়ামণি, প্রপঞ্চসার 

( শঙ্করাচার্ষের রচনা বলে পরিচিত ) তন্ত্ররাজ, কালিবিলাস, 

জ্ঞানার্ণব, তন্্সার, সারদীতিলক, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি । 


বাংলা সাহিত্যে 
তন্ত্র গ্রভাব 


কালিদাস-পূর্ব-যুগ 


যুরোপীয় পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার মত প্রকাশ করেছিলেন ষে 
পুরাণের পর গ্ুপ্তযুগে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভীবের পুৰ 
পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে মৌলিক কোন স্থষ্টি হয়নি,_ গ্রীক, শক 
ও কুষাণদের আক্রমণের ফলে এই যুগে সংস্কতচর্চা প্রায় বন্ধ 
ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের পণ্তিতগণ এই মত খণ্ডন করেছেন 
অনেকগুলি প্রমাণের উপর নির্ভর করে। 
উর ১৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত রুত্রদামনের গীর্ণার প্রশস্তি 
কাঁবারস সমৃদ্ধ । পুলুমায়ির নাসিক প্রশস্তি 
প্রাকৃত রচনা হলেও কাব্যগুণ-মণ্ডিত। খুষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর 
রচনা! এলাহাবাদের প্রস্তর স্তস্তে উৎকীর্ণ হরিসেনের সমুদ্রগুপ্ত- 
প্রশস্তি কাব্যশিল্পে উতকর্ষের পরিচয় দেয় । 
এই সমস্ত প্রশস্তি ছাড়াও এই যুগে কাব্যচর্চী যে বন্ধ ছিল 
না তার আবে অন্য প্রমাণ আছে । নমি সাধু কাব্যালঙ্কারের 
টাকায় পাণিনি-রচিত পাতাল বিউঁয়' থেকে শ্লোক উদ্ধত 
করেছেন । জান্ববতী-বিজয় নামে অন্য একখানি কাব্যও 
পাণিনির রচন।। রায়মুকুট অমরকোষের টীকায় এই কাব্য 
থেকে শ্লোক উদ্ভুত করেছেন। পতগুলির মহাভাব্যে একখানি 
বররুচি-কাব্যের উল্লেখ আছে আর তাছাড়া এখানে কাব্যগুণ 
সমৃদ্ধ বহু শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে । পিঙ্গলের ছন্দস্থত্রে মালিনী, 
শিখরিণী প্রভৃতি ছন্দের মনোরম নামকরণের মধ্যে রচয়িতার 
কাব্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় । 
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শক রাজারা যে কাব্য ও ধর্মের অন্ুরাগী ছিলেন এ কথ 
এতিহাসিকর! বলেন । ১৫০ খৃষ্টাব্দে শকশাসনকালে প্রশস্তির 
ভাষা! ছিল সংস্কৃত। বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ কুষাণ সম্রাট 
কণিষ্কের সমসাময়িক। তিনি বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ নামে 
ছুইটি উৎকুঈ কাব্য রচনা করেন। এই সমস্ত প্রমাণের 
দ্বারা ম্যাকৃসমূলারের মত খণ্ডিত হয়েছে । 

আবার অনেক পণ্ডিত মনে করতেন যে প্রথমে প্রাকৃত 
কাব্যসাহিত্য উন্নতিলাভ করে এবং সেই আদর্শে পরবর্তীকালে 
সংস্কৃত কাব্য রচিত হয়। এই মত সমর্থনের পক্ষে কোন 
নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়না! । 

বাৎসায়নের কামন্বত্র, তন্ত্রাখায়িকা, ভাসের নাটক সমূহ, 
অশ্বঘোষের কাবা, আধশুরের রচনা, জাতক ও অবদান 
সাহিত্য প্রভৃতি প্রমাণ করে যে কালিদাস-পূর্বযুগে সংস্কৃত 
সাহিতোর চা বন্ধ ছিলনা; বরং ক্রমোননতির পথে এগিয়ে 
আসছিল । 


কালিদাস-পূর্ব বৌদ্ধ-সাহিত্য 
বৌদ্ধ মহাঁঘাঁন সম্প্রদায়ের যে ধর্মমূলক সাহিত্য গড়ে ওঠে 
তার ভাষ। পুরোপুরি সংস্কত না হলেও সংস্কৃতের কাছাকাছি 
প্রীয়-সংস্কৃত। এ ভাষার কিছু অংশ সংস্কৃত আর কিছু অংশ 
চল্তি ভাষা, অধাপক সেনাটের মতে এই মধ্য সংস্কৃত একপ্রকার 
কথ্য ভাষা । এরই নাম বৌদ্ধ সংস্কৃত। এই ভাষায় বৌদ্ধ হীন- 
যান সম্প্রদায়ের অনেক রচনা আছে । এহ সম্প্রদায়ের মহাবস্ত, 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত শখ 


দিব্যাববান। ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে 
পারে। এগুলির মধ্যে মহাবস্ত' সবাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য । 
এই গ্রস্থটি এক সময়ের রচনা নয়, বিভিন্ন 
সময়ে রচিত বিক্ষিপ্ত বিষয়বন্তর সংকলন 
হলেও প্রাচীন সাহিতাধারার বাহক ও গল্লের সংকলনরূপে 
এই গ্রন্থটির বিশেষ মূল্য আছে। এটি হীনযান সম্প্রদায়ের 
রচন! তবে মহাযাঁন সম্প্রদায়ের রচনার সঙ্গে এর বিশেব সাদশ্ট 
বতমান। 

ললিতবিস্তর হীনযান গোষ্ঠীর সর্বাস্তিবাদীগণের একটি 
উল্লেখযোগা গ্রন্থ । এটিও একজনের রচন। 
নয়। এতে নতুন ও পুরানো উভয় রচন! 


মহাবস্ত 


ললিতবিস্তর 


আছে। 

মৈত্রেয় ব্যাকরণ নামে একটি গ্রন্থ আর্চচন্দ্রের 
রচিত। বুদ্ধ ও তার শিষ্য শারিপুত্তের কথোপকথন এর 
উপাদান । 

সংস্কৃত-সাহিত্যে বৌদ্ধদের রচিত অনেকগুলি দার্শনিক 
গ্রন্থ আছে, এদের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতাগুলি বেশিষ্টাপৃর্ণ 
রচন। । একটি প্রজ্ঞীপারমিতা। ১৭৯ খৃষ্টাব্দে চীনাভাষায় অনু দিত 
হয়। লঙ্কাবতার, জুবর্ণপ্রভাস, বুদ্ধাবতংসক প্রভৃতি গ্রন্থ এই 
শ্রেণীর অন্তভূ্ত। 

নাগার্জুন বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তার লেখ! 
মাধ্যমিক কারিকা" দর্শনশাস্ত্রের একটি মূল্যবান সম্পদ। 
এছাড়া তিনি মহাযানবংগিক, প্রজ্ঞাদণ্ড, শুন্ততাসপ্ততি প্রভৃতি 


৭৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অনেকগুলি টীকা রচন। করেন। ইনি কুষাণরাজ্ত কনিফ্বের 
সমসাময়িক । 

বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে দিঙ.নাগ স্মরণী । তার প্রমাণ- 
সমুচ্চয় ও ন্ায়প্রবেশ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । খুষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী 
তার সময় বলে মনে করা হয়। 


অশ্বঘোষ 


সংস্কৃত সাহিতো বৌদ্ধ লেখকগণের মধ্যে অশ্বঘোষ শ্রেষ্ঠ। 
ইনি খুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণরাজ কনিষ্ষের রাজসভার 
পারিষদ ছিলেন। ব্রাঙ্মণ সম্ভান অশ্বঘোষ পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করে ত। প্রচার করেন। অশ্বঘোষ সম্বন্ধে ডাঃ স্মিথ তার 
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তাকে কবি, সঙ্গীতজ্ঞঃ আচার্য, ভদন্ত, মহাবাদিন্‌ প্রভৃতি 
বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে । তার রচিত গ্রস্থগুলির নাম 
নিয়ে দেওয়। হল। 

বুদ্ধচরিত-_এটি ১৭ সর্গবিশিষ্ট একটি মহাকাব্য। চৈনিক 
পরিব্রাজক এই গ্রন্থের ২৮টি সর্গ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। 
কিন্তু বর্তমানে ১৭টি সর্গ মাত্র পাওয়া গেছে, আবার এর মধ্ো 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৭৯ 


শেষ চারটি সর্গ অমৃতানন্দ নামে অন্য এক কবির রচনা বলে 
মনে কর! হয়। বুদ্ধচরিতের মূল উপাদান বৌদ্ধমত ও বুদ্ধের 
জীবনী । এই কাব্যটি অশ্বঘোষের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 
রচনাটি রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত। এখানে শ্ুদ্ধোধনের 
চরিত্রে দশরথ ও সুন্দরীর চরিত্রে সীতার ভাব-সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 

সৌন্দরানন্দ-__অশ্বঘোষের রচিত অপর একটি কাব্যগ্রন্থ । 
এর সর্গসংখ্যা ১৮, বক্তব্য বিষয় বুদ্ধের জীবনী ও তার 
বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনী । প্রথমাংশে 
ছয়া সর্গে কপিলাবস্তু নগরীর বর্ণনা, বুদ্ধ ও নন্দের জন্ম- 
কাহিনী, নিজ স্ত্রী সুন্দরীর প্রতি নন্দের আসক্তি, নন্দের বৌদ্ধ- 
ধর্ম গ্রহণ, তারপর স্বামীর জন্য সুন্দরীর বেদনাবাথিত হাদয়ের 
হাহাকার প্রভৃতি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ভাবে বণিত হয়েছে 
এখানে । 

সারিপুত্ত প্রকরণ__এটি অশ্বঘোষের একটি নাট্যরচনা ৷ এর 
নয়টি অস্ক। এর বর্ণনীয় বিষয়-_সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গলায়নের 
বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণের কাহিনী! এখানে দেখা 
যায় যে বিদূষক সারিপুত্তকে ক্ষত্রিয়ের নিকট দীক্ষা! গ্রহণ করতে 
নিষেধ করছে কিন্তু সে মৌদ্গল্যায়নের সঙ্গে পরামর্শ করে 
বুদ্ধদেবের শি্যত্ব গ্রহণ করেছে। মধ্য এশিয়ায় হাতে লেখ। 
একটি তালপাতার পু'থিতে এই নাটকটি প্রথম পাওয়া! যায় । 

বজ্ঞন্চি নামে আর একটি গ্রন্থ অশ্বঘোষের লেখা বলে 
পরিচিত। চীনাভাষায় এর অন্বাদ আছে । অনেকে এটিকে 
ধর্মকীন্তির রচন! বলে মনে করেন। ' 


রি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবুভ্ত 


গণ্তীস্তোত্রগাথা। উনত্রিশটি শ্লোকে রচিত একটি গীতি- 
কাব্য। বৌদ্ধবিহারসমূহে কাঠের তৈরি একরকম বাচ্যযন্ 
বাজানে। হয় তার নাম গণ্ডী। এই গ্রন্থে গণ্ডীধবনির ধর্মমূলক 
ব্যাখ্যা করে প্রশংসা করা হয়েছে । এটির চীনা অন্থুবাদকে 
সংস্কতে রূপান্তর করেছেন এ ভন স্টিল-হল্স্টেইন্‌। 

সুত্রালস্কার_জাতক ও অবদানের আদর্শে রচিত একটি 
ধর্মমূলক পৌরাণিক কাহিনীর সন্কলন। এই গ্রন্থের সংস্কৃত- 
রূপ পাওয়। যায়নি এর চীনাভাষায় অনুবাদ আছে । কোনো 
কোনে! পণ্ডিতের মতে এটি অশ্বঘোষের রচনা । কিন্তু লুডার 
সাহেব এটিকে অশ্বঘোষের সমসাময়িক কুমারলাটির রচন বলে 
মনে করেন । অশ্বঘোঁষের সময়ে যে নাট্যসাহিত্য বর্তমান ছিল, 
তার প্রমাণ আমরা এই গ্রন্থ থেকে পাই । 

অশ্বঘোষ একাধারে প্রতিভাশালী কবি ও নাট্যকার 
'সারিপুত্ত প্রকরণ' তার নাট্য প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে । অশ্ব- 
ঘোষ বৈদর্ভীরীতি অন্কুসরণকারী ছিলেন । তার ভাষা প্রাঞ্জল 
ও ভাব হৃদয়গ্রাহী । তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের জীবন- 
রসিক কবি। অতিশয় নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি মানবজীবনের 
আশা-আকাজ্কা ও ব্থাবেদন। বর্ণনা করেছেন, প্রেমের মনোহর 
আলেখ্য রচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ 
করেছেন । বুদ্ধচরিতে অঙ্কিত জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির চিত্র 
অত্যন্ত মরমস্পর্শা । 


অবদান সাহিত্য 


অশ্বঘোষের রচনার পরেই বৌদ্ধ সংস্কৃত রচনা অবদ'ন- 
সাহিত্য উল্লেখযোগ্য । অবদান শব্ের দ্বারা বোঝায় ৫ £৭ 
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জাতকমালা-_এটি মূল পালিজাতক ও চর্যাপিটক থেকে 
গৃহীত সংস্কৃত পদ্য ও গ্ভে অনুদিত চৌত্রিশটি কাহিনীর 
সন্কলন। এই গ্রন্থের রচয়িতা আর্শূর। অনেক পণ্ডিতের 
মতে আধশুর অশ্বঘোষের অপর নাম। খুষ্টীয় তৃতীয়-চতর্থ 
শতক আধশুরের আবির্ভাব সময় । 

অবদানসাহিত্যের অন্য ছুইটি বিখ্যাত জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম 
অবদানশতক ও দিব্যাবদান। অবদীনশতকের দশটি খণ্ড ও 
প্রত্যেকটির বিষয়ব্ত স্বতন্ত্র । দিব্যাবদান হীনযান বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হলেও এতে মহাযান ধর্মমতের বিশেষ গ্রভাব 
আছে । 
কাহিনীর সহ্ছলন, তবে এর এঁতিহাসিকতা কম। খ্ুস্টশীয় 
তৃতীয় শতকে এটি চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। 


ডঃ গৌরীনাথ শান্্রীর [715005% (018551021 11051780016 
গ্রন্থের উদ্ধৃতি । 


৬ 
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কল্পদ্রমাবদানমাল|১ রত্রাবদানমাল।১ দ্বাবিংশত্যাবদান 
প্রভৃতি গ্রন্থের উপাদান অবদানশত্তক থেকে গৃহীত। ক্ষেমেন্দ্রের 
অবদানকল্পলত। অব্দানসাহিতোর একটি উল্লেখষোগ্য গ্রন্থ! 
আলংকারিক মহ'কাব্যের রীতি এখানে অনুশ্থত। এর রচনা- 
কাল খুড্ট ঘর একাদশ শতাব্দী । 

গরনপাহিতে।র পথিকৃৎ হিসাবে জাতক ও অব্দান-সাহিতোর 
দান অনম্বীকাখ। এখানকার সমস্ত গল্পই ধনভিত্তির উপর 
রচিত আর ধমনীতি প্রচারই এদের মূল 
উদ্দেশ্য । গল্পের মধাপদিয়ে ধমপ্রচার বৌদ্ধদের 
একটি বেশিষ্টাপূর্ণ পন্থা । কিন্তু সংস্কৃত সাহিতো যে সমস্ত গল্প 
আছে তার উদ্দেশ্ঠ সমাজের ভিতর নীতিবোধ জাগ্রত করা, 
ধর্মের সঙ্গে এদের কোনে। সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই । 

সংস্কৃত সাহিতোর মধ্যে উর্লেখযোগা এই জাতীয় গল্পগ্রন্থ 
পঞ্চতন্্র। মিত্রনাভ। স্ুুহৃতেদ। সন্ধিবিগ্রঠ১ লব্ধ প্রনাশ, 
অপরীক্ষিতকারিত্ব এই পাঁচখণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত । এটি 
কালিদাস পুবযুগের সংস্কৃত-রচন। বলে পরিচিত। পাটলি- 
পুত্রের রাজ। অমরশক্তির মূর্খ পুত্রদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 
বিষ্ুশর্ম। এই গ্রন্থটি রচন। করেন। 

কালিদীস-পুবধুগর আর একটি উর্লেখবাগ্য গল্পগ্রন্থ 
গুণাঢ্য-রচিত বৃহ২কখ।! মূলগ্রন্থ পৈশ।চী প্রাকৃতে লিখিত, 
এর রচনাকাল খুষ্ট রন চতুর্থ শতক বলে মনে কর। হয়। 


সংস্কত গন সাহিত্য 


ভাস 


ভাস সংক্কতসাহিতার একজন প্রথিতবশ। নাটাকার বলে 
বহুকাল ধরে স্তপীসমাজে পরিচিত ছিলেন । কালিদাস১, 
নাণভট্র২, রাজশেখরত১ প্রভৃতি সস্কৃতসাহিত্ের কৃতী লেখকবৃন্দ 
শ্রদ্ধার সঙ্গে ভার নামোল্লেখ করেতেন ।  দণ্তী বলেছেন _নাটক 
রচনায় ভাস ধিশেব নৈপুণোর পরিচয় দিয়েছেন এবং নাটকের 
ভেতর দিয়েই ভার বশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এরা ছাড়াও 
আরে অনেকে নাট্যকার হিসাবে ভাসের নাম করেছেন, এদের 
নধ্যে সবাপেক্ষা পুববতী কালিদাস এবং তার গ্রন্থে যখন ভাসের 
উল্লেখ আছে তাতে বোঝ। যায় ভাস কালিদাসের পুববতী । 
কিন্তু ১৯১২-১৫ সালের পুবে ভাসের কোন নাটক পাওয়। 
বায়নি। মহামহোপাধ্যায় টি, জি, শাস্ত্রী ১৯০৯-১০ সালে 
( কেরালার ) পদ্মনাভপুরম্‌ এর অন্তর্গত মনলিক্করনাথম্‌ 
নামে একটি জারগার মালরালম্‌ হরফে লেখ। একশ পাঁচ পুষ্ঠার্‌ 
একখানি তালপাতার পুথি পাঁন ও পরে আরো৷ একটি পুঁথি 


» প্রথিতযশা ভাসসৌমিল-কবি-পুত্রদিনাম্‌।-_মাঁলবিকা প্রিমিত্র | 
(প্রস্তাবনার ) কালিদ্বাস। 
২ স্ত্রধারককতারভ্তৈর্নাটকে বছুভূনিকৈ : 
সপতাকৈর্ধশে। লভে ভাসে! দেবকুলৈরিব | হর্ষচরি ত--বাণভট্ট। 
৩ভাসনাটকচক্রেছপি ছেকৈ £ ক্ষিপ্ডে পরীক্ষিতুম্‌ 
স্বপ্রবাসবদত্তম্ত দাকোহতুন্ন পাবকঃ 1-সকবিবিমর্ষ--রাজশেখর । 
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সংগ্রহ করেন, এই ছুটিতে মোট ১৩ খানি নাটক ছিল। এই: 
পুঁথিগুলিতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। পরে ১৯১২-১৫ 
সালের মধ্যে শান্ত্রীমশায় এ পুঁথির ১৩টি নাটক ত্রিভা্দ্রম্‌ থেকে 
ভাসের রচনা বলে প্রকাশ করেন। অবশ্য এগুলি আসলে 
ভাসের রচন। বিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট মতা স্তর আছে এবং এই 
নাটকগ্জির লেখককে নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাসে ভাস- 
সমস্যা নামে একটি জটিল সমস্যা আছে । আমরা এই 
সমস্যার জটিলতার মধ্যে না গিয়ে পরে অনলোচনা করে দেখব 
উক্ত নাটকগুলি কেন ভাসের রচনা বলে চলে আসছে । 
সেই তেরটি নাঁট্যরচনাকে কাহিনী গুহনণের উৎস আশ্রয়ে 
চারভাগে ভাগ করা যায় £ 
(১) মহাভারতের কাহিনী--মধ্মব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র. 
দূতকাব্য, দূত-ঘটোঁৎকচ, কর্ণভার, উরুভন্ক ও বালচরিত 
€(হরিবংশ )। 
(২) রামায়ণ কাহিনী- শ্তিএ। ও আ(ভবেক । 
(৩) উদয়নের কাহিনী--স্বপ্নঝাসবদস্তা, প্রতিজ্ঞ।-যৌগন্ধ- 
রায়ণ । 
(8) কাল্পনিক কাহিনী-_অবিমারক ও চারুদত্ত | 
সংস্কত আলংকারিকদের মতে কীব্য ছুরকম-_ শ্রব্য ও দুশ্য, 
আবার দৃশ্যের ছভাগ, রূপক ও উপরূপক। নাটক, প্রকরণ, ভান. 
ব্যায়োগ গুভূতি ভেদে রূপক দশটি ও নাটিক। ত্রোটক প্রভৃতি 
ভেদে আঠারটি উপবূপক | প্রতোকটি প্রকারের বিশেষ বিশেষ 
লক্ষণ আছে. সেই অন্থুসারে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ-_ঈহামুগ, 
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-পঞ্চরাত্র সমবকার, উরুভঙ্গ অঙ্ক, চারুদত্ত প্রকরণ, কর্মভার ও 
দূতঘটোত্কচ ব্যায়োগ, স্বপ্রবাসবদত্ত-_ প্রকরণ এবং বাকিগুলি 
নাটক। পু*থিতে গ্রন্থকারের কোন নাম না থাকার জন্য পরবর্তী- 
কালে অন্য লেখকের গ্রন্থে ভাসের বলে উদ্ধত শ্লোক তার কোন 
গ্রন্থ থেকে নেওয়। হয়েছে উল্লেখ না থাকায় এবং কোনো শ্লোক 
স্বপ্নবাসবদন্তা থেকে গৃহীত উল্লিখিত হলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের 
সংগৃহীত বাসব্দন্তার পুঁথিতে সেই গ্রোক না থাকার জন্য 
উল্লিখিত নাটকগুলি যে ভাসেরই লেখ! 
নিশ্চিতরূপে ঘোষণায় বাধা আসে এবং তাই 
নানা মত ও বাদানুবাদের স্ষ্টি হয়। একেই ভাস সমস্া। বল। 
হয়। এইসব মতদ্বৈততা সত্বেও ১০:07৪1711-এর মতান্ুসারে 

কতকগুলি বিশেষ প্রমাণের উপর নিঃর 


ভাস-সমস্থা 


0৮৮১-১৬ করে এগুলি ভাসের রচনা বলে আপাতত 
মেনে নেওয়া হয়েছে । সেই প্রমাণগুলি 
এইরূপ £ 


(১) রচনাগুলির বাইরের আঙ্গিক গঠন ও ভেতরের 
সাদৃশ্য দেখে এগুলি একই ব।ক্তির রচন। বলে মনে হয় । 

(২) এগুলি কালিদাসের পূর্ববর্তী রচনা বলেই মনে হর, 
কারণ কালিদীস ও তার পরবর্তী কালের নাটকে নান্দী শ্লোকের 
পর লেখা আছে- নান্দান্তে স্ত্রধারঃ, আর এই নাটকগুলির 
সর্বপ্রথমেই আছে-_নান্দান্তে ততঃ প্রবিশতি সুত্রধারঃ। 

(৩) এই নাটকগুলিতে প্রথম অঙ্কের প্রথমাংশে “স্থাপনা 
-বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালের নাটকে দেখি 
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প্রস্তাবনা" । কালিদাস ও অন্যান্য নাটাকারের প্রস্তাবনার মধ্যে 
নাটক ও নাট/কারের নামোল্লেখ আছে কিন্তু এখানে স্থাপনার 
মধ্যে সেরকম কোনে। উল্লেখ নেই । 

(8) এগুলিতে গ্রতোকটি নাটকের শেষে ভরতবাক্যে 
একই ধরণের প্রার্থন। | 

(8) এগুলির অনেকের মধ্য একই শ্রেণীর অপাণিনীয় 
শব্প্রয়োগ দেখা যায়। 

(৬) এই নাটকগুলির ভাবা পরব্তীকালের ভাষার মত 
সমাসব্ছুল নয়, অনেক সরল প্রীপ্জল, একই ধরণের ভাব ও 
রচনাশৈলী প্রায় একশ্রেণীর | | 

তাছাড়া এই নাটকগ্ডলি অনেকক্ষেত্রে আলংকারিকদের 
নিদিষ্ট নাটকের নিয়মভঙ্গ করেছে। যুদ্ধ, বধ প্রভৃতি দৃশ্ঠের 
অহতারণ। করা সংস্ৃত নাটকে নিধিদ্ধ কিন্ত অভিবেক নাটকে 
রঙ্গমঞ্চে বালির মৃতু, যুদ্ধ, বধ প্রভৃতি দৃশ্য দেখান হয়েছে । 
এছাড়া উরুভঙ্গ নাটকটি বিয়োগানস্ত, কিন্তু আলংকারিকর' 
নাটকে বিয়োগাস্ত পরিণতি নিষিদ্ধ করেছেন। 

সংস্কৃত সাহিতো অন্যান্য ঘে সমস্ত নাটক আছে তাঁদের 
তুলনায় ভাসের নাটকের নাটকীয়তা অনেক 
বেশি। জয়দেব* যে ভাসকে সরস্বতীর হাসির 
সঙ্গে তুলনা করেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয়। ভাসের 
পরবর্তা গ্রন্থকারর। যে ংভাকে একজন প্রতিভাবান যশম্বট 


রচনার বৈশিষ্ট 





সপাশাসিলি 


১৯ভাসো হাস: প্রসম্রাঘব | 
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নাট্যকার বলে উল্লেখ করেছেন, এই নাটকগুলি পাঠ করলে 
এ উক্তির সত্যত৷ ম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকে ন।। কাহিনীর 
গতিবেগ স্থগ্তি, চরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্য, মানবিক আবেদন, রচন।- 
রীতির সারল্য, পৌরাণিক কাহিনীতে নাটকীয়তা আনয়ন 
প্রভৃতি গুণ নাট্যশিল্পে ভাসের অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় 
দেয়। ভাস যে কালিদাসের পূর্ববর্তী এ বিষয়েও বিশেষ 
সন্দেহ নেই, কারণ কালিদাস নিজে তাকে খাতিমান নাট্যকার 
বলে উল্লেখ করেছেন । তাছাড়া ভাসের প্রাকৃত 
ভাষায় পরবরতীকালের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত 
আপক্ষা অনেক বেশি প্রাচীনত্ের ছাপ আছে। ভাসের 
সংস্কৃত গগ্ভ পরব্তীকালের গগ্ভ থেকে আনেক সহজ, সাধারণের 
বুঝতে বিশেষ অন্ুুবিধা হয় না। এই ভাষায় জীবন্ত ভাষার 
গুণ আছে, পরবতীকালের সংস্কতে যার বিশেষ অভাব । 

[05 585 ভাসের সময় খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতাব্দী 
বলেছেন । ফুরোপীয় পণ্ডিতগণ তার রচনার প্রাকৃত বিচার 
করে ভাসের আবিতভ্ভাব কাল তৃতীয় খৃষ্টাব্দ বলে মনে করেন। 
অন্যান্য দিক বিচার করে আবার অনেকে 
বলেন, ভাস অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মধ্যবর্তী 
সনয়ের অর্থাৎ ২য় শ্তাব্দীর লেখক ছিলেন। যাই হোক, 
ভাসের সময় আজ পর্ধস্ত নিশ্চিতভাবে'ঠিক হয়নি । অনেকে 
আবার তাকে পঞ্চম খৃষ্টাব্দ থেকে একাদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টেনে 
এনেছেন । 

উক্ত তেরটি নাট্য-রচন। ভাসের বলে মেনে নেওয়ার পক্ষে 


গ্রাচীনত 


সময় 
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পৃবে যুক্তি দেখান হয়েছে । কিন্তু সকলে এ যুক্তিগুলির 
ভিন্তিতে এ নাটকগুলিকে ভাসের রচন! বলে নিঃসন্দেহে মেনে 
নিতে পারেননি । এ পক্ষেও অনেক যুক্তি দেখান হয়েছে । 
তাদের প্রধান একট যুক্তি এই যে উক্ত 
নাটকগুলির যে বৈশিষ্ট্য, কেরালায় প্রাপ্ত 
অন্য নাট্যরচনায় সেই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অন্যান্য গ্রন্থে 
ভাসের রচিত শ্লোক বলে যে উদ্ধতি আছে, ত্রিভান্দ্রামের এই 
নাট্যরচনায় সেগুলি পাওয়। যায় না। যাই হোক, পণ্ডিতগণ 
ভাসের সম্বন্ধে এখনও পর্ষস্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হাতে পারেননি | 


বিকুদ্ধ মত 


নাটক-পরিচিতি 


১। স্বপ্রবাসদত্ত।_নিঃসন্দেহে এই নাটকটি ভাসের শ্রেষ্ঠ 
রচনা । এখানকার চরিত্রচিত্রণ ও কাহিনীর ঘটনাবিহ্যাস- 
কৌশলে নাটকটি শেষ পর্যন্ত দর্শকদের কৌতুহল জাগিয়ে 
রাখে । এখানে নাট্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান । এটি 
একটি ছয় অঙ্কের নাটক । কাহিনীটির উৎস গুণাট্যের বৃহৎ- 
কথা। এখানে উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য রাণী বাসবদত্তী অগ্নিদগ্ধ বলে ঘোষণ। করেন ও 
তাকে রাজা দর্শকের ভগ্নী পল্মাবতীর কাছে অবস্তিক। বেশে 
নিজের ভগ্নী বলে লুকিয়ে রাখেন । মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ জ্যোতিষীর 
কাছে জানতে পাঁরেন যে রাজা দর্শকের ভগ্মীর সঙ্গে উদয়নের 
বিবাহ হবে ও দর্শকের সহায়তায় উদয়ন হৃতরাজ্য উদ্ধার 
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করবেন । দর্শকভগ্রী পল্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহের জন্য 
যৌগন্ধরায়ণ যে কৌশল অবলম্বন করায় তাদের বিবাহ হয় ও 
উদয়ন বাসবদত্তাকে লাভ করেন__সেই কাহিনীটি নাটকের 
বিষয়বন্তব ৷ পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা! এই ছুই নায়িকার মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণ অতিশয় শিপুণ ও অদ্ভুত । 

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ--চার অঙ্কের একটি নাটিকা । এটিকে 
স্বপ্নাবাসব্দত্তার ভূমিকা বল। যায়। বৎসরাজ রাজ। উদয়ন 
হস্তীশিকারে বের হলে রাঁজ। প্র্ঠোৎ তাকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে 
তার পথে একটি নকল হাঁতী রাখেন। যখন উদয়ন বীণ। 
বাজিয়ে হাতীটা বশ করার চেষ্টা করছেন তখন তাকে বন্দী 
করা হয় এবং তার কীণাটি নিয়ে প্রগ্যোৎ নিজের মেয়ে 
বাসবদত্তাকে দেন। বন্দী অবস্থায় উদয়ন বাসবদত্তার প্রণয়ে 
আবদ্ধ হন। উদয়নের মন্ত্রী তাদের দুজনকে উদ্ধারের চেষ্টা 
করে 'প্রথমে বিফলমনোরথ হন, পরে প্রগ্ভোৎ বাসবদত্তী ও 
উদয়নকে উদয়নের রাজ্যে পাঠিরে দেন। এই কাহিনী নাটকটির 
বিষয়বস্তু । কাহিনীটির উৎস বুৃহৎকথা । এর নাট্যবস্তর ভেতরে 
রয়েছে একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত আবার এর সঙ্গে জড়িত 
একটি প্রণয়কাহিনী । এই ছুই বিষয়কে অতিশয় নৈপুণ্যের সঙ্গে 
এখানে যোজনা করা হয়েছে । এটি নাট্যকারের শিল্পকৌশলেরই 
পরিচায়ক । যৌগন্ধরায়ণের চরিব্রচিত্রণ চমৎকার | 

৩। চারুদত্ু--একটি অসমাপ্ত চার অঙ্কের প্রকরণ । এই 
নাটকের কাহিনীর সঙ্গে শুদ্রকের যুচ্ছকটিকের কাহিনীর ঘনিষ্ঠ 
সাদৃশ্ট লক্ষণীয় । এর মুল বিষয় হল-.ব্রহ্মণ চারুদত্ত ও 
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গণিক বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনী। ভাস ও শুদ্রকের মধ্যে 
কে কার কাহিনীর দ্বার! প্রভাবিত তা বিচারের বিষয় । তবে 
এই কাহিনীর কোনো লোকগ্রচলিত উৎস ছিল বলে মনে হয় । 
তাতে এরকমও হতে পারে যে উভয় নাটাকারই সেই স্ত্র থেকে 
কাহিনী গ্রহণ করেছেন । 

২। প্রতিমানাটক-__-এটি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত সাত অঙ্কের নাটক । প্রথমেই রামের বনবাসগমন ও 
ও দশরথের মৃত্যু । ভরতের অধযোধ্যায় আগমন ও প্রতিমাগৃহে 
দশরথের প্রস্তরমূত্তি দেখে পিতার মৃত্যুসংবাদলাভ। তারপর 
তিনি বনে গিয়ে রামের পাছুকা' এনে তাকে সিংহাসনে অভিষেক 
করলেন। এর পরে বনে সীতা-হরণ, রাঁম ও রাবণের যুদ্ধ, 
র/খণকে হারিয়ে সীতা! উদ্ধার করে রামের অযোধায় প্রত্যাবর্তন 
- নাটকটিব এই কাহিনী | 

৫। বালচরিত-_পাাঁচ অঙ্কের একটি নাটক। এখানে 
কুষ্ণের জন্ম থেকে আরম্ত করে তার দ্বারা পুতনা, চানূর, কালীয় 
খবভাস্থুর ও কংসের বধ এবং উগ্রসেনের অভিষেক পধন্ত 
দেখানে। হয়েছে । 

৬। উরুভঙ্গ--নাটকের আরম্ভ হয়েছে ভীমের সঙ্গে 
ছুধ্যোধনের যুদ্ধে গদ। দ্বার ভীম কর্তৃক তুর্যোধনের উরুভঙ্গ | 
এর পর মুমুষু' পুত্রকে দেখার জন্য ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর যুদ্ধক্ষেত্রে 
গমন। শেষ অক্কে পাগুববংশ সবংশে ধ্বংস করার জন্য 
অশ্বথথামার প্রতিজ্ঞ । নাটকটি শেব হচ্ছে রঙ্গমঞ্চে হুর্য্যোধনের 
মৃত্যুতে । :এটি সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র বিয়োগাস্ত নাটক । 
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৭। পঞ্চরাত্র_এই নাটকটির পঞ্চরাত্র নাম হয়েছে এই 
কারণে যে এতে পাঁচটি রাত্রির ঘটনা আছে। যখন পাগুবরা বার 
বছর বনৰাসের পর এক বন্ধর অজ্ঞাতবাসে আহেন তখন ভ্রোণ 
কুরু-পাণ্ডবদের মহাযুদ্ধের আশংকা করে উভয়পক্ষকে মিলিত 
করার জন্য যথাসাধা চেষ্টা করেন । আচাধ দ্রোণের পরামশে 
ছুর্যোধন এক যজ্ছের অনুষ্ঠান করেন ও তাতে দ্রোণকে গুরুদক্ষিণ। 
গ্রহণ করতে বলেন। দ্রোণ তখন গুরুদক্ষিণাবূপে ছুযোধনের 
কাছে অর্ধেক রাজ্য দাবি করলে, ছৃধোৌধন তাতে রাজি হন এই 
শতে যে দ্রোণ তাকে পাঁচ রাত্রির মধো পাগুবদের খবর এনে 
দেবেন। শেষে ভীম্ম ও দ্রোণ পাগুবদের খবর এনে দেন ও 
তীদের অর্ধেক-রাজ্য দেওয়! হয়-ন'টকটির এই কাহিনী । 

৮। দৃতবাক্য-_-এটি একটি একাস্ক নাটক । পাগুবদেব দূত 
হয়ে কৃষ্ণ ছুরধোধনের সভায় উপস্থিত হওয়ামাত্র ছুর্যোধন 
সিংহাসন থেকে পড়ে যান। কৃষ্ণ তার কাছে পাগুবদের 
রাজ্যাংশ দাবি করলে ছুধযৌধন তাতে রাজিতে। হালেনই ন' বরং 
তাকে জোর করে বন্দী করতে চেষ্টা করেন । কৃষ্ণ তখন বিশ্বরূপ 
দেখালে তাকে £ধৃতরাষ্্র এসে শান্ত করলেন,--নাটকটির এই 
বিষয়বস্তু । 

৯। অধ্যমব্যায়োগ-_ঘটোতকচ ও তার ম। হিড়িম্বী নর- 
মাংস খাবার জন্য এক ব্রাহ্মণ পরিবারকে আক্রমণ করে । তখন 
উভয়পক্ষের আলোচনায় ঠিক হয় যে এ ব্রাহ্মণ তার মেনজ 
ছেলেকে খাবার জন্য দেবে। ঘটোতকচের হাত থেকে ত্রাঙ্গণ- 
পুত্রকে রক্ষা করার জন্য ভীম ঘটে।ৎকচের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীপ 
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হয়। তখন ভীম ও ঘটোতৎকচ পরস্পর পিতা ও পুত্র এই 
পরিচয় জানতে পারায় ব্রাহ্মণপুত্র রক্ষা পেল।-__নাটকটির 
এই কাহিনী । 

১০। কর্ণভার-_নাটকটির আরম্ভ কর্ণের উপর একটি 
অভিশাপ দিযে যে প্রয়োজনের সময় কর্ণের অস্ত্র কার্ধকর হবে 
ন।। অজ্ুনের বিরুদ্ধে যুদ্বধাত্রাকালে এক ত্রাহ্মণ এসে তার 
কাছে মহৎদাঁন চাইলেন । যা চাইবেন তাই দেবেন- কর্ণ এই 
প্রতিশ্রুতি দিলে ব্রান্মণবেশী ইন্দ্র তার কাছে তার সহজাত 
আত্মরক্ষাকর কবচকুণ্ডল গ্রহণ করলেন এবং প্রতিদানে তাকে 
পাঠিয়ে দিলেন বিমলা' নামে অপ্রতিহতশক্তি অস্ত্র ৷ 

১১। দূতঘটোতকচ-_কৌরবরা অন্যায়ভাবে অভিমন্থ্যকে 
বধ করার পর ধৃতরাষ্ট 9 গান্ধারী এর তীত্র নিন্দা করলেন । 
পাগুবদের পন্গ, থেকে দূত ঘটো]ত্কচ কৌরবদের কাছে শান্তির 
প্রস্তাব এনে অপমানিত হন। তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞ৷ 
করেন_-এর প্রতিশোধ নেবেনঈ, তখন ধৃতরাষ্টট এসে তীর 
ক্রোধ শান্ত করলেন । 

১২। অভিষেকনাট ক-_রাঁমায়ণের কিক্িন্ধাকাণ্ড, স্ুন্দর- 
কাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত। 
বালির সঙ্গে রামের যুদ্ধ থেকে আরম্ত করে সীতার অগ্নিপরীক্ষা 
পযন্ত কাহিনী--এর বিষয়বস্তু | 

১৩। অবিমারক _খধি দীর্তপার অভিশাপে সৌবীর- 
রাজ কুস্তীভোজ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত 'হয়ে কুস্তীভোজ নগরে বাসের 
সময় অবি নামে এক অস্ুুরকে বধ করে অবিমারক নাম লাভ 
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করেন। একসময় তিনি কুম্তীভোজ--রাজকন্য। কুরঙ্গীকে 
হাতীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন । এতে সন্ভষ্ট হয়ে কুন্তী- 
ভোজ তার সঙ্গে কুরঙ্গীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। কিন্ত 
অবিমারক নীচজাতি জানতে পেরে আর তার সঙ্গে কুরঙ্গীর 
বিবাহ দিলেন না। কিন্তু ইতিমধো অবিমারক ও কুরঙ্গী 
পরস্পর প্রণয়ীসক্ত হয়ে পড়েছে । একদিন কুরঙ্গীর কক্ষে তার 
সঙ্গে অবিমারকের গোপন মিলন হল। এরপর তিনি পাহাড় 
থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যার চেষ্ট। করেন । ভখন এক বিদ্ভাধর 
তাকে.একটি আংটি দেন। এর সাহায্যে তিনি 'প্রতিরাত্রে 
গোপনে কুরুঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন । শেবে নারদের 
সহায়তায় তার সঙ্গে কুরঙ্গীর বিবাহ হয় । 

প্রতিজ্ঞীযৌগন্ধরাঁয়ণের মত এই নাটকে বিদুষক চরিত্র খুব 
জীবন্ত ও আমোদজনক | 

ভাসের নাটকগুলির অন্যতম গুণ এই যে পরবর্তীকালের 
সংস্কৃত নাটকের মত কাব্যোচ্ছ্রীসের চাপে এখানে নাটকীয় গতি 
কখনে। নষ্ট হয়নি । তিনি যে একজন সত্যিক!রের প্রতিভাবান 
নাট্যকার ছিলেন তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দেয় বিশেষভাবে ন্বপ্রবাসব- 
দত্ত ও প্রতিজ্ঞযৌগন্ধরায়ণ নাটক ছুটি । 
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এখন যে কাব্যের বিষয় আলোচিত হবে তা সংস্কৃত 
আলংকারিকগণের নিয়ম-নির্দিষ্ট মহাকাব্য । রবীন্দ্রনাথ এই- 
গুলিকেই একলা কবির কাব্য বলেছেন, ইংরাজীতে 701০ 
06 4৯৮ 0০901৮12010 প্রভৃতি আখ্যা! দেওয়া হয়েছে। 
আঁলংকারিকগণ মহাকাব্যের লক্ষণে অনেক- 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। আমর! সেই 
বিস্তৃত লক্ষণের মধ্যে না গিয়ে তার অতি আবশ্যকীয় কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি। যেমন, মহাকাব্য হবে ত্বর্গে 
বিভক্ত, তার বিষয়বস্তু ইতিহাস বা পুরাণ প্রসিদ্ধ কাহিনী, 
ধীরোদাত্তগুণান্বিত সদ্বংশজ ব্যক্তি-_-বিশেষ ভাবে রাজ! নায়ক, 
শৃার, বার, শান্ত রসের মধ্যে একটি প্রধান রস হবে 1 


মহাকাব্যের লক্ষণ 


* সর্গবন্ধে! মহাকাব্যং"ইত্যার্দি মহাকাব্য লক্ষণ-_৬্ঠ পরিচ্ছেদ 
-_সাহিত্যদর্পণ--বিশ্বনাথ 
সর্গবন্ধো মহাকাব্যং- ইত্যাদি মহাকাব্য লক্ষণ-__ 
টি রানি 
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ভারতীয় মতান্থুসারে আদি কবি বাল্মীকি ও স্ঠার রচিত 
রামায়ণ আদি কাব্য হলেও এটিকে আলংকারিকদের লক্ষণান্ুগ 
মহাকাব্যের মধ্যে ধরা হয় না। তবে এই 
রামায়ণই পরবন্তীকালের আলংক'বিক মহা 
কাব্যের উৎস এবং সেই সঙ্গে মহাভীরতের মধ্যেও এই শ্রেণীর 
কাব্যের মূল নিহিত। পছ্যকাব্যের আরো প্রাচীনতম উৎস 
'বেদের নারাশংসন্ত্ত, দানস্ততি, সংবাদসুক্ত প্রভৃতি । 

আলংকারিক মহাকাব্যগুলির স্যষ্টি হয়েছে রাঁজরাজড়াদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ও জহায়তায় তাদের সভাকবিদের ছারা, 
এইজন্য রাজাদের কাহিনীই এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান বিষয়। 
রাজসভার কবিদের সাহিত্য-কীত্তি মহাকাব্য হলেও এর মধ্যে 
ঘে রস ও রুচির পরিচয় আছে, তা বাৎসায়নের কামস্থৃত্রে প্রদত্ত 
তৎকালীন সমাজের ও সেখানে চিত্রিত নাগরকের রুচির 
অন্থুগামী। এই নাগরক একজন বিলাসী ব্যক্তি, তিনি নানা 
রকম বিলাসব্যসনে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অধুনা বিগহিত 
আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতেন। কাব্য এদের মনোরঞ্জনের 
একটি উপকরণ ছিল। সেইজন্যই বোধ হয় এই সময়কার 
কাব্যে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য । 

এছাঁড়। কাব্য পাঠক আর এক শ্রেণীর ছিলেন। তারা 
বিশ্লেষণাত্বক আলোচনার দ্বারা কাবোর দোষ গুণ বিচার 
করতেন। এইজন্য আলংকারিকদের নিয়ম-নির্দেশানুসারে 
পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর বহু কাব্য রচিত হয়েছে। 
পাননি রচিত জান্ববতী-বিজয় ও বররুচি-রচিত একটি কাব্য 


উৎস 
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প্রাচীনতম কাব্যরূপে এই ছুটি নাম আমর! জানতে পারি-_ 
কিন্ত এছ্‌টিই কালের গর্ভে লোপ পেয়েছে। 

বর্তমান সময় পর্ষস্ত যতগুলি সংস্কৃত মহাকাব্য পাওয়া 
গেছে তাদের মধ্যে প্রাচীনতম অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও 
সৌন্দরানন্দ। এর পরই মহাকাব্যের (0০৩৮ 1701০) 
ইতিহাসে প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে কালিদাসের ছুইটি মহাকাব্য- 
রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব এর নাম উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃত নাট্য 
সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে যেমন কালিদাসের 
প্রসিদ্ধি তেমনি মহাকাব্যকার (৬/6৩ ০৫6 0001 6105) 
রূপেও তার শীর্ষস্থান। অশ্বঘোষের ও তার রচিত কাব্য- 
নাটকের পূর্বে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সংস্কৃত 
মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যের ইতিহাসে মহাকবি কালিদাস 
শীর্ষস্থানীয় । তাই তার জীবন ও রচনা অবলম্বনে এখানে প্রথমে 
একটি পৃথক আলোচনার অবতারণা কর! হল। 


কালিদাস 


মহাকবি কালিদাসের নাম জানেন না বা শোনেননি এমন 
শিক্ষিত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছেন। কবিষু 
কালিদাস £__কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কালিদাস, এই কথা 
ভারতে বহুকাল ধরে চলে আসছে। তাকে আশ্রয় করে বহু 
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কিন্বদস্তী, আছে তাদের মধ্যে সত্য |মথ্য। সন্ধান কর! বর্তমানে 
অমস্তব। তার আবির্ভাবককাল ও জন্মস্থান ঠিক করার জন্য 
অনেকে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কারোর মতের সঙ্গে কারো মিল 
হয়নি । সব থেকে ছুঃখেএ বিষয়, ধার কবিখ্যাতি দীর্ঘকাল ধরে 
এত প্রচারিত তিনি নিজের কোন লিখিত পরিচয় রেখে যান 
নি। তাই এখন তার সনয় ও জন্মস্থান নিয়ে নানামুনির 
নানা মত। নিয়ে কবির সম্বন্ধে কয়েকটি মত দেওয়া হল। 
জ্যোতিবি্দাভরণের একটি শ্লোকে২ কালিদাসকে 
বিক্রমাদিত্যের নবরন্ধব সভার এক রত্ব বলা হয়েছে । এই 
শ্লোকের উপর নির্ভর করে ফাগুসন মনে 
করেন, এই বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীরাজ 
বিক্রমাদিত্য এবং তিনি ৫৪৪ খুষ্টান্দে শকদের ভারত থেকে 
বিতাডিত করে নিজের নামে তার ৬০০ বছর পুর্ব থেকে অর্থাৎ 
ৃষ্টগৃর্ব ৫৬ অব থেকে বিক্রম সম্বৎ প্রচলিত করেন। স্ৃতরাং 
কালিদাস তার মতে ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি। মাক্সমুলারও এই 
মৃত জমর্থন করেন এবং এই সময়কেই তিনি সংস্কৃত কাব্যের 
গৌরবের যুগ বলেছেন। এইটি তার রেণেস। মতবাদ। এই 
মত বর্তমানে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। 
কালিদাস তার একটি নাটক মালাবিকা গ্রিমিত্রের 


সময় 


১। বল্লালের শ্োভপ্রবন্ধ 
২। ধন্বন্তরিক্ষপণকামবু সংহশস্কুর্বেতালভট্টঘটকপরকালিদাসাঃ | 
খ্যাতো বরাহমহিরো নুপতেঃ সভায়াং রত্বাণি বৈ 
বররুচিন্ববিক্রমহ্থয | 


প্রাচীন ভারতীর সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৫ 
প্রস্তাবনায় ভাসের নাঁমোল্লেখ করেছেন বলে মনে হয় তিনি 
ভাসের পরবস্তাঁ, তবে ভাসের কাল সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির 
সিদ্ধান্ত হয়নি। কালিদাসকে অস্বঘোষের পরবস্তা কালের 
কবি বলেই পণ্ডিতগণ মনে করেন, কারণ কালিদাসের নাটকের 
প্রাকৃত অশ্বঘোষের প্রাকৃত ভাষার পরবস্তা কালের। 

৬৩৪ খৃষ্টাব্দে রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তিতে 
(4১11)016 10901100101) কালিদাসের নামোল্লেখ দেখে বোঝা 
যায় কালিদাস ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের আগের কবি। কত আগের তা 
ঠিক করে বল যায় না। 

এলাহাবাদের কাছাকাছি জায়গায় যে পদকটি (91169 
1,15091110) পাওয়া গেছে, তাতে অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌ 

811. নাটকের প্রথম দৃশ্যটির মত একটি চিত্র আছে। 

[2421110) এই পদকটি শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে তৈরি। 

এই বংশের রাজারা খুঃ পৃঃ ১১৭ থেকে 
৭২ খুঃ পৃঃ অব্ব পর্যস্ত পাটলীপুত্রে রাজত্ব করেন। সুতরাং 
কালিদাস এই সময়ের আগের কবি। 

মালবিকাপ্নিমিত্রের ভরতবাক্য থেকে অনেকে মনে করেন 
কালিদাস খুঃ পৃঃ প্রথম শতাব্দীর রাজা অগ্নিমিত্রের সম- 
সাময়িক । সব থেকে বেশি প্রচলিত ও 
স্বীকৃত মত হল এই যে কবি কালিদাসের 
আবির্ভাবকাল গুগ্তযুগে বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী দ্বিতীয় 
চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে । কলিদাস এই রাজার নবরত্ব সভার 
এক রত্ব ছিলেন। 7610) মনে করেন যে কলিদাস দ্বিতীয় 


কাগ্দাস 


৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্তের জন্মকে আশ্রয় করে কুমার 
সম্ভব কাব্য রচনা! করেছেন। কুমারঞগ্প্ডতের সময়ে রাজ্যের 
€খঃ ৪১৩--৫৫) সর্বাপেক্ষা উন্নতি ও শ্তরীবৃদ্ধি হয়। 

সম্ভবত ৩৪৫ থুষ্টাব্ধে হরিসেন রচিত এলাহাবাদের ত্তস্ত- 
গাত্রে ক্ষোদিত সমুদ্রগুপ্ত-প্রশস্তি এবং ৪৭৩-৭৪ খুষ্টাবধে বৎসভটি- 
রচিত মান্দাসারের নূর্যমন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত লিপি গুপ্তযুগে 
কাব্যরচনার উৎকর্ষের পরিচায়ক । কালিদাসের রদ্ুবংশে 
রাজ্যের এশ্বর্ধ ও সম্মদ্ধির বিষয় সবিস্তারে বণিত হয়েছে 
এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘঘুর হৃণ, বিজয় স্বন্ধগুপ্তের হণবিজয়ের 
কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। হুণ আক্রমণ সময় ৪৬৫--৪৭০ 
খষ্টাব্দ ও স্বন্দগুপ্তের রাজত্বকাল ৪৫৫-__-৪৮০ খুষ্টাব্দ। আবার 
কারে! কারো মতে কুমারসম্ভব কাব্যটি কুমার গুপ্তের জম্মকে 
ভিত্তি করে রচিত। 

তাছাড়া গুপ্তযুগে হিন্দুধর্মের পুনরুথান হয়। অভিজ্ঞান 
শকুস্তলায় জাতিগত বৃত্তিগ্রহণের প্রশংসা কর! হয়েছে ।, এই 
সমস্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে গুপ্তযুগকেই কালিদাসের 
আবির্ভাব সময় বলে অনেকে মনে করেন । কীথের মতে ৪৭২ 
শবষটাব্দের পূ্ধবব্তা সম্ভবত চতুর্থ খুষ্টাব্দের কৰি ছিলেন কলিদাস।২ 

১। যষ্ঠ অংক অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌ । 
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প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৬ 
আর কারো কারো মতে ৪৭০ খৃষ্টাব্দে হৃণ আক্রমণের পৰে, 
কালিদাসের আবির্ভাব কাল। 

তাছাড়া কালিদাস যখন তার 'মলবিকাগ্নিমিত্র” নাটকের 
প্রস্তাবনায় তার পূর্ববর্থা অন্ত নাট্যকারদের মধ্যে ভাষের নাম 
উল্লেখ করেছেন, এতে প্রমাণিত হয় তিনি নাট্যকার ভাসের 
পরবর্তী । আবার এই নাটকের ভরতবাক্য পাঠি করে অনেকে 
বলেন যে কবি ছিলেন খুঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীর রাজ! অগ্নিমিত্রের 
সমসাময়িক। 
ভারতবর্ষের কোথায় যে কবির জন্মস্থান ছিল তা আছ, 
পর্যস্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি । এ বিষয়েও ভিন্ন মত রয়েছে ।' 
কারও মতে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) কালিদাম ছিলেন মালব 
রাজ্যের অন্তর্গত দাশপুরের অধিবাসী । কারও মতে (4১. ০. 
00১951০6) তার জন্বস্থান উজ্জয়িনী। 
1রও মতে (31590 10811) কাশ্মীর আবার 
কারও মতে বিদর্ভ । উজ্জয়িনীর প্রতি কবির সমধিক আকর্ষণ, 
লক্ষ্য করে কীথ তাকে গুপ্তরাজত্বসময়ে সেই বংশের বিক্রমাদিত্য 
উপাধিধারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুণ্তের সমসামগ্সিক উজ্জয়িনীর, 
অধিবাসী বলে মনে করেন। 
কলিদাস সম্বন্ধে কিশ্বদস্তী আছে যে তিনি প্রথমে খুব 
নির্বোধ ছিলেন। পরে কালীর বরে কাব্যরচনায় পারদশিতা 
লাভ করেন। আর একটি কিম্বদস্তী আছে 
যে দিংহলের রাজা কুমারদাসের অতিথিরূপে 
থাকার সময় এক গণিকার হাতে তার মৃত্যু হয়। কুমারদাস। 


৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সাঁকি এক সময় সেই গণিকাকে “কমলে কমলোতৎপত্তি শরীয়তে 
ন চ দৃশ্যাতে এই শ্লোকাংশটি লিখে দেন আর বলেন, গণিকা 
যদি শেষাংশ পুরণ করতে পারে তবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। 
কালিদাস নাকি গণিকাগুহে থাকার সময় “বালে তব মুখাস্তোজে 
দৃষ্টমিন্ৰিবরদ্বয়ম্ঃ এই পংক্তিটি লিখে শ্লোকটির অপরাংশ পুরণ 
করে দেন। গণিক1 পুরস্কারের লোভে কলিদাসকে হত্যা 
করে তার শবদেহ লুকিয়ে ফেলে ও রাজাকে গ্লোকটি দেখিসুয় 
পুরস্কার নেয়। কুমারদাস এই ঘটন। জানতে পেরে কলিদাসের 
মৃত্যুতে মর্মাহত হন ও কলিদাসের চিতায় গণিকাকে* নিক্ষেপ 
করেন। 


গ্রন্থপরিচিতি 

রঘুবংশ--কালিদাসের রচিত শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য । এর 
উনিশটি ত্বর্গ। এখানে দিলীপ থেকে আরম্ভ করে রঘুবংশের 
কয়েকজন রাজার কাহিনী: বর্ণনা করা হয়েছে। এর মধ্যে 
রামের কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত ও সুবিস্তৃতভাবে বণিত 
হয়েছে। রঘুবংশীয় অন্যান্য রাজার কাহিনীর উৎস বিষণ ও 

বায়ুপুরাণ। রঘুবংশের কাহিনীটি সংক্ষপে নিম্নরূপ । 
শৌর্ধবীর্যবান্‌ ইক্ষণাকুবংশীয় রাজ দ্িলীপের কোন সন্তান 
ন! থাকার জন্য স্ত্রী সুদক্ষিণার সঙ্গে তিনি গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে 
ৰ গমন করেন। গুরুর আদেশে স্থবরভির কন্তা। 
৪ হোমধেনু নন্দিনীকে সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট 
করে পুত্র প্রাপ্তির বরলাভ করেন। যথা সময্ে পুত্র 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৯ 


জন্মগ্রহণ করলে তার নাম রাখ হয় “রদঘৃ'। এরপর দিলীপের 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করলে ইন্দ্রের সঙ্গে রঘুর 
যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে রঘু পরাজিত হন। রঘু রাজ্যলাভের 
পর দিখ্িজয়ে যাত্র' করে ভারতবর্ষের বন দেশে নিজের 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন ও পরে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সমস্ত সম্পদ 
ব্রাহ্মণদের দান করে একেবারে নিঃস্ব হন। 

কালক্রমে রঘুর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তার নাম 
রাখা হয় অজ । অজ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতার আদেশে বিদর্তরাজ 
ভোজের ভগ্লী ইন্দুমতাঁর স্বয়স্বর-সভায় যোগদান করেন। 
অজই ইন্দ্রমতির বরমালা লাভ করেন ও যথা সময়ে পিতৃ- 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। অজের পুত্র দশরথ ও দশরথের 
পুত্র রাম। এরপর রামের বিবাহ থেকে আরম্ভ করে তার 
বনবাস, রাবণকে পরাজিত করে সীতাকে নিয়ে অধোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তন, সীতার বনবাস, বাল্ীকির আশ্রমে লবকুশের জন্ম, 
সীতার পাতালে প্রবেশ প্রভৃতি রামায়পণের ঘটনা! বিস্তৃতভাবে 
বণিত হয়েছে। এর পরে আছে রামের মৃত্যু, কুশের রাজ্য 
লাভ, কুশের পর তার পুত্র অতিথির রাজ্যপ্রাপ্তি এরপর ক্রমে 
একুশজন রাজার নাম আছে । একবিংশতিতম রাজ! নুদর্শনের 
বনবামের পর তার পুত্র অগ্রিবর্ণের ভোগাসক্জি ও মৃত্যু 
এবং শেষে তার সন্তানসম্ভবা পত্বীর রাজ্যশাসন প্রভৃতি ঘটনা 
লিপিবদ্ধ আছে উনবিংশ সর্গ পর্যস্ত। 

রদঘুবংশ কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য ও পরিণত প্রতিভার 
সার্থক স্থগ্ি। কাহিনীর বেশি অংশ রামায়ণের হলেও 
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কালিদাসের লেখনী একে আশ্রয় করে এক অপরূপ কাব্য 
স্ষ্টি করেছে। রসোদ্োধক অপৃর্ বর্ণনা কৌশল ও ঘটনা- 
বৈচিত্রের জন্য প্রত্যেক সর্গ পাঠকদের মনে নতুন আগ্রহ ও 
কৌতুহল স্থষ্টি ক্রে। কব্যের প্রথম অংশে রদঘুর প্রাধান্য 
দ্বিতীয় অংশে রামের। 

কুমারসম্ভব- কালিদাসের রচিত দ্বিতীয় কাব্য । এর 
সতেরটি স্বর্গের মধ্যে প্রথম সাতটি বা আটটি সর্গ কালিদাসের 
রচনা বলে গবেষকগণ মনে করেন। পরবস্তাঁ সর্গগুলি অন্য 
কোন কবির রচনা, পরে সংযোজিত । অষ্টম সর্গে হিন্দুরুচি- 
বিগহিত চিত্র (হরপার্তীর মিলন বর্ণন! ) থাকার জন্য এই 
সর্গটিও কালিদাসের রচনা নয় বলে মনে করা হয়। মল্লীনাথ 
এই কাব্যের মাত্র প্রথম আটটি সর্গের টীকা রচন! করেছেন। 

কাহিনীটির মূল বিষয় হল, অত্যাচারী তারকাস্ুরের হাত 
থেকে দেবতাদের রক্ষার জন্য একজন দেবসেনাপতির দরকার । 
সেই দেবসেনাপতি হলেন কুমার কাত্তিকেয়। মহাদেবের 
ওরসে ও উমার গর্ভে তার হল জন্মলাভ । 

নগাধিরাজ হিমালয়ের অতি মনোহর বর্ণন। দিয়ে কাব্যটির 
আরম্ভ । হিমালয়ের কন্যা উম1। যোগীশ্বর মহাদেব গভীর 
যোগাত্যাসে নিমগ্ন। উমার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহের ইচ্ছা 
জন্মানর জন্য তারকামস্বরের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতার! 
চক্রাস্ত করে কামদেবকে এখানে পাঠালেন । হিমালয়ে অকাল 
বসস্তের আবির্ভাব হল। পর্ববতরাজকন্তা উমা যখন যোগমগ্ন 
মহাদেবের কাছে পুষ্পাঞ্চলি দিতে যাচ্ছেন সেই সময় কামদেব 
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তার অমোঘ বান নিক্ষেপ করলেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ হল । 
ঘুরে দণ্ডায়মান কামদেব শিবের তৃতীয় নেত্র নির্গত রোষবহিমতে 
ভস্মীভূত হল। কামপত্বী পতিশোকে ভ্রিয়মাণা হয়ে যখন দেহ- 
ত্যাগের সঙ্কল্পস করলেন তখন দৈববাণী হল যে আবার তার 
মদনের সঙ্গে পুনমিলন হবে । 

উমা! শিবের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে তাকে পাওয়ার 
জন্য আরো কঠোর তপস্তায় নিমগ্ন হলেন । তার তপশ্চরধায় 
শিব স্থির থাকতে পারলেন না। বুদ্ধ ব্রহ্মচারীর বেশে এসে. 
তার প্রতি উমার ভক্তি পরাক্ষা করে তার কাছে আত্মমমর্পণ 
করলেন। হরপার্বতীর বিবাহের পর তাদের পুত্র কুমার 
কাস্তিকেয় জন্মগ্রহণ করলেন । ইনিই হলেন তারকাসুরের 
সংহারকর্তা 

এই কাব্যের সমৃদ্ধ কল্পনা, উচ্ছ্বসিত আবেগ, বিষয়বৈচিত্র্য 
আধুনিক মনেরও্ বসপিপাস! মেটায়। কাব্যে বণিত অকাল 
বসন্তের আকর্ষণীয় সৌন্দর্য ও প্রভাব, প্রেয়োলাভের জন্য কঠোর 
সাধনা, প্রিয়বিচ্ছেদের ুঃসহ বেদনার চিত্র অতিশয় হাদয়গ্রাহী। 

কালিদাসের অদ্ভুত শিল্প নৈপুপ্যের নিদর্শন_-এই কাব্যের 
তৃতীয় সর্গে বগিত শিবের মানসিক আলোড়নের চিত্র ও চতুর্থ 
সর্গে পতিবিয়োগবিধুরা রতির বেদনামধিত হৃদয়ের মস্পর্শা 
হাহাকারের করুণ আলেখ্য। বামায়ণের মনোহারী বসস্তবর্ণনা 
ও বালির স্বৃত্যুতে তারার বিলাপের প্রভাব এখানে কিছু এসে 
পড়েছে বলে অনেকে মনে করেন । 


মেঘদুত-_কাব্যটি কালিদাসের রচিত সংস্কৃত গীতি কবিতায় 
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শ্রেষ্ঠ সম্পদ । জলভারে মন্থর মেথের মতো! ধীরগতি মন্দা- 
ক্রাস্তা ছন্দে আগাগোড1 কাব্যটি লিখিত। 


কোন এক ফক্ষ প্রড়শাপে অভিশপ্ত হয়ে দক্ষিণে রামগিরি 
পর্বতে নিবাসিত হয়। আষাটেব আকাশে উত্তরাভিমুখী নব 
মেঘের আবির্ভাব দেখে তার মনের বাসনা কামনা ব্যথাবেদন৷ 
অলকাবাঁসিনী প্রিফতমার কাছে নিয়ে যাবাৰ জন্য যক্ষ মেঘকে 
দৌত্যকার্ধ্যে নিযুক্ত করে। পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ-_কাব্যটিব এই 
ছুই ভাগ । পুর্বমেঘে ভারতের দক্ষিণ থেকে উত্তরে হিমালয় 
পর্যন্ত মেঘের যাত্রাপথের মনোহারী বর্ণনা আর উত্তর মেঘ 
যক্ষের মানসী প্রিয়তমার আবাসভূমি, নিত্যসৌন্দর্য্ের লীলা- 
নিকেতন অলকাপুরীর আকর্ষণীয় বর্ণনায় পূর্ণ। এই হল 
মেথদুতের বিষয়বস্তু । 


অনেকে মনে করেন এই কাব্যের মূল স্থুর রামায়ণের। 
ব্রাববকর্তৃক সীতা৷ অপহৃতা হওয়ায় রামায়ণে রামের যে বিগহ, 
বেদনার চিত্র আছ সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কালিদাস 
এই "অভিনব কাবা রচনা করেছেন । তবে একে অনুকরণ বলা 
চলে না। কবি রামায়ণ থেকে স্বত্রটুকুই নিয়েছেন কিন্তু তার 
কবিকল্পনার যাহ্দণ্ড স্পর্শে যক্ষের পত্বাবিরহব্যথ। শাশ্বত 
মহিমায় মপ্ডিত হয়েছে । রবান্দ্রনাথের ভাষায় “বিংশ্বর বিরহী 
যত সকলের শোক রাখিয়াছে আপন আধার স্তরে স্তরে, সঘন 
সঙ্গীত মাঝে পুগ্ীভূত করে? 


রোমান্টিক কল্পনার অবারিত মনোজ্ঞ প্রকাশ, বর্ণনীয় 
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বিষয়ের বৈচিত্র্য ও গভীর-ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশনে কাব্যটি বিশ্ব- 
সাহিত্যে উচ্চ মর্ধাদ। লাভ করেছে । 
আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের উপর কালিদাসের 
প্রভাব অপরিসীম। মেঘদূত যে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে 
মুগ্ধ ও প্রাভাবিত করেছে সে কথা কবি নানা লেখার 
রবীন্রনাথের উপর মধ্যে ও চিঠিপত্রে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার 
প্রভাব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই মেঘদূতকে 
লক্ষ্য করে মেঘদূত নামে ছুটি কবিতা রচনা করেছেন। তাছাড়। 
প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত মেঘদূত প্রবন্ধ ও লিপিকায় একটি 
কথিকা আছে। 
মেঘদূত এত জনপ্রিয়তা লাভ করে যে কালিদাসের পরবর্তাঁ- 
কালে মেঘদূতের আদর্শে দূত্তকাব্য বলে এক বিশেষ শ্রেশীর 
সাহিত্য সৃষ্টি হয়। মেঘদুত কাব্যের প্রতিটি শ্লোক কালিদাদের 
মৌলিকতা ও রচন।শৈলীর স্বাতস্থ্যের পরিচায়ক । 
খতুসংহার- গীতি কাব্যটিকে কালিদাসের প্রথম জীবনের 
রচনা বলে অনেকে মনে করেন। কারণ রদুবংশঃ, মেঘদূত 
প্রভৃতি কাব্যে কালিদাপের রচন!শক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় 
সে তুলনায় এখাণকার রচনা শিথিলবন্ধ। আবার অনেকের 
মতে এটি কালিদাসের রচনাঠ নয় । কালিদাস অপেক্ষা অনেক 
কম শক্তিসম্পম্গ কোনো কবির রচনা, কালিদাসের নামে চলে 
আসছে। আবার মল্লীনাথও এটির কোনো টীকা রচন। 
করেননি । খতুসংহারকে কালিদাসের রচনা বলে না. স্বীকার 
করার এও একটি কারণ। কিন্তু কীথ একথা স্বীকার করেন না। 
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তার মতে খতুসংহারকে যদি কালিদাসের রচনা থেকে বাদ 
দেওয়া যায় তাহলে কালিদাসের সুনাম অনেক খানি নষ্ট হবে।; 


এই কাব্যে আছে গ্রীষ্ম থেকে আরম্ভ করে ছয়টি খতুর 
বর্ণনা । কিন্তু শুধু খতুর বহিরঙ্গ বর্ণনাই কাব্যের সব নয়, 
প্রত্যেকটি খতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিতে ও মানুষের 
মনে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, কিরূপ ভাবাস্তর আসে, দম্পতী ও 
প্রেমিক-প্রেমিকার মনোরাজ্যে বিভিন্ন খতু যে বিচিত্র ভাব- 
তরঙ্গ স্থষ্টি করে তাই এই কাব্যের মূল সুর । 

কালিদামের অন্ঠান্ত রচনার মধ্যে যে কবিপ্রতিভা'র 
পরিচয় পাওয়া যায় খতুসংহারের মধ্যে ততট। না থাকলেও 
এখানে যা আছে তা যথেষ্ট শক্তিশালী কবির পক্ষেই সম্ভব 
এবং সেই কারণে এই কাব্যটি কালদাসের বলে মেনে নিলে 
কালিদাসের কবিখ্যাতির মানহানি হবে বলে মনে হয় না। 

মালবিকাগ্রিমিত্র-_-কালিদাসের রচিত একটি পাচ অংকের 
নাটক। এর মুল কাহিনী বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের 
অন্তপুরের ষডযন্ত্র। এক সময় বিদর্ভরাজকুমারী মালবিকা 
নিজের পরিচয় গোপন করে একটি উদ্যানে রাজ। অগ্নিমিত্রের 
সামনে উপস্থিত হয়। এর আগে রাজ তার প্রতিকৃতি দেখে 
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তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন এবং মালবিকারও তার প্রতি 
ও অনুরাগ জন্মেছিল। একথা জেনে 
রাজা যখন তাঁকে সেই উদ্ভানে আলিঙ্গন 
করেন তখন তার ছোট রাণী ইরাবতী এই ঘটন! দেখে অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হন ও রাজাকে অপমান করেন। এর পর যাতে আর 
কোন অপ্রীতিকর কিছু না হয় এজন্য প্রধান৷ মহিষী ধারিণী 
মালবিকাকে অন্তঃপুরে লুকিয়ে রাখেন । বিদূষক কৌশলে 
রাজার সঙ্গে মালবিকার দেখ! করিয়ে দেয়। কিন্তু এবারও 
ইরাবতীর জন্য তাদের মিলনে বাধা আসে । এর পর ধারিণী 
তার পুত্র বন্থুমিত্র হণদের পরাজিত করেছে জানতে পেরে 
খুশ হয়ে মালবিকার সঙ্গে রাজার বিবাহ সমর্থন করেন । 
এইভাবে নাট্যবিষয়ের পরিসমাপ্তি । 
এই নাটকটিকে অনেকে কালিদাসের অপরিণত লেখনীর 
স্থট্টি বলে মনে করেন। কালিদাস এই নাটকটির আরস্তে 
এটি নতুন বলে উল্লেখ করেছেন। তাতেও এটিকে কালিদাসের 
প্রথম রচনা বলে মনে করা ঠিক হবে ন!। এই উক্তিটিকে 
বিনয় প্রকাশ বল! যেতে পারে। কারণ অভিজ্ঞান-শকুস্তলার 
প্রথমে নিবেন নাটকেনোপস্থাতব্যমন্মাভিঃঃ এরকম উক্তি 
আছে। অথচ অভিজ্ঞান-শকুস্তলা! যে কালিদাসের পরিণত 
হাতের ব্রচনা এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। 
এই নাটকটির নায়ক নায়িক1 খুব উচ্চস্তরের না হলেও 
কালিদাস এদের চরিব্রন্থপ্টি নাটকের উপযোগী করেই 
করেছেন। অনেকে মনে করেন এখানে কালিদাস রাজ- 
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অস্তপুরের জীবনকে ব্যঙ্গ করেছেন । সে যাই হোক্‌, নাটকটি 
বেশ সহজ সরল ও উপভোগ্য । এখানে বিদূষক অন্যান্য 
নাটকের বিদূযকের মতে। শুধু হাসায় না, নাট্যকাহিনীর 
পরিণতির পথে সে সক্রিয় ও সহায়ক । 

খিক্রমোর্শী-_কালিদাসের রচিত একটি পাচ অংকের 
নাটক ( ত্রোটক )। মর্তের রাজা পুরুরব! ও স্বর্গের অপ্সরা 
উশীর প্রণয়-কাহিনী এর বিষয়বন্ত। বৈদিক যুগ থেকে 
পুরাণের সময় পর্যন্ত এই কাঠিনীটি বিভিন্ন রূপে প্রচলিত 
ছিল। খণ্খেদের (দশম মণ্ডুল--৯৫ স্ক্ত) মধ্যে এই 
কাহিনীটি' প্রথম পাওয়া যায়। কালিদাস কাহিনীটিকে 
তার নাটকোপযোগী করে নেন। 

এক সময় মর্তভের রাজ পুরুরধা উর্বশীকে অস্থুরের কবল 
থেকে উদ্ধার করেন এবং উর্ধশ। তার প্রতি প্রণয়াসক্তী হয়। 
কিন্তু উশী ব্বর্গে চলে গেলে রাজ। তার বিরহে খুব ব্যথিত 
হয়ে পড়েন। হ্র্গে লক্ষ্ী-ন্য়ন্থর নাটকের অভিনয় সময়ে 
পুরুরবার ধ্যানে মগ্ন উবশী পপুরুষোত্তম" নাম বলতে গিয়ে পুরু- 
রবার নাম উচ্চারণ করেন। এজন্য ভরত তাকে অভিশাপ দেন 
যে তাকে মর্তদাস করতে হবে। তবে ইন্দ্রের অনুগ্রহে শাপ 
লঘু হয়ে স্থির হয় মর্তে বাস করে সে পুরুরবার গুঁরসে সন্তান 
জল্মদানের এক বছর পরে স্বর্গে ফিরে আসতে পারবে । কথের 
আশ্রমে লতারূপ প্রাপ্তি, তার অদর্শনে পুরুরবার প্রেমাবেগ 
ও বিরহবেদনাবোধ এবং উর্ষশীর নিজ স্বরূপ লাভ প্রভৃতি 
দৃশ্যগুলি নাটকে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে রূপায়িত হয়েছে। 
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চতুর্থ অংকে উর্বশীর অদর্শনে প্রেমোন্স্ত বাজার স্বগত 
ভাষণের মাধ্যমে বিরহব্যঘিত হৃদয়ের মমস্পশা হাহাকারের 
চিত্র কালিদাসের অপুর্ব স্ষ্টি। এই নাটকে নাটকীয়ত৷ কিছু 
কম হলেও এখানে রূপায়িত লিরিক মৃচ্ছনার উচ্চগ্রাম 
পাঠক ও দর্শক হৃদয়ে অপূর্ব রসাবেদন স্থষ্টি করে। 

পুত্র আয়ুর জন্মের পর উর্বশীর ব্বর্গে ফিরে যাবার সময় 
এল কিন্তু রাজার সঙ্গে আসন্ন বিরহ ব্যথায় সে কাতর হয়ে, 
পড়ে। তখন নারদ এসে খবর দিলেন শর্গে দেবাস্ুরের 
সংগ্রামে ইন্দ্র রাজার সাহায্যপ্রার্থী এবং পুরস্কাররূপে রাজ! 
স্বর্গে বাস করে আজীবন উর্বশীর সঙ্গলাভ করবেন । 

নাটকটিতে কিছু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও রাজার 
অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতায় নাটকীয় গতি কিঞ্চিৎ ব্যাহত হলেও 
সাধারণভাবে নাটকটি উপভোগ্য । অজ্ঞাত পুত্রের সঙ্গে 
পরিচয় ও পুত্রলাভে যে পরিণয়ের সার্থকতা, কালিদাসের এই 
আদরশটি এখানে বূপায়িত। 

অভিজ্ঞান-শকুস্তলন্‌-_নাটকটি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য; 
কীন্তি, ভারতীয় সাহিত্যের অমূল্য রত্ব । এই একটি নাট্যরচনা' 
কালিদাসকে একসঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে 
সম্মানিত করেছে। মহাভারতের আদিপর্বের অন্তর্ভুক্ত দুত্ন্ত- 
শকুস্তলার প্রাগীন কাহিনী নাট্যকাহিনীর উৎস হলেও 
কালিদাসের লেখনীস্পর্শে, তার প্রতিভার দীপ্তিতে সেই 
কাহিনী পরিমার্জন রূপান্তর প্রভৃতির ভেতর দিয়ে অপরূপ 
শাশ্বত মহিমা লাভ করেছে। 

২ 
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এখানে মহাভারতের চতুর স্পষ্টবাদী তাপসী বালিক। 
শকুত্তলা ব্রীড়াবনতা, সম্্রমবোৌধসম্পন্না, করুণাময়ী গৃহস্থ 
কশ্ঠায় বূপাস্তরিত হয়েছে । মহাভারতের রাজা দ্য্য্ত 
রাজসভায় উপস্থিত শকুস্তলাকে চিনেও লোক লজ্জার ভয়ে 
না! চেনার ভান করেছিলেন। এতে রাজার চরিত্রে ষে 
দুর্বলতা ছিল কালিদাস তা অপনোদন করেছেন ছুর্বাশার 
শশাপ দিয়ে। 

কালিদাসের ছ্য্যস্ত ধর্মভীরু) সংযতচরিত্র, আত্মবিশ্বাসী । 
ছুর্বাশার শাপ তার প্রণয়কে ছুঃখের অনলে পরিশুদ্ধ করেছে । 
শকুস্তলাও সহনশীল! মহনীয় চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছে। 

নাটকটির শ্রেষ্ঠ অংশ চতুর্থ অঙ্ক। এখানে কালিদাসের 
লেখনীর অসাধারণ শক্তিমন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
নাটক ও চতুর্থ অংক সম্বন্ধে সমালোচকের ছুটি উক্তি প্রচলিত 
আছে। 

(১) কাব্যেষু নাটক" রম্যং তএ রখ) শকুস্তলা | 

তত্রাপি ৮ চতুর্থোহঙ্ক যত্র যাতি শকুস্তলা । 
(২) কালিদাসস্ সর্বস্মমভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌ । 
তজ্রাপি চ চতুর্থোইঙ্ক তত্র শ্লোকচতুষ্টয়ম্‌ ॥ 

এই 'অংকে প্রকৃতির চিত্র ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির 
আত্মিক সম্পর্ক এমন আকর্ষণীয় ও জীবস্তুবূপে অঙ্কিত 
হয়েছে, যা অন্বত্র হুরলভ। এই নাটকে অন্ুনুয়! প্রিয়ংবদা 
যেমন চিত্র তপোবন প্রকৃতিও তেমনি চরিত্র) অনুশ্ুয়া 
প্রিয়ঘ্বদার সঙ্গে যেখন শকুস্তলার হৃদয়ের যোগ, অন্তর 
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সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গেও তেমনি । প্রকৃতি এখানে শকুস্তলার 
জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । 

তার পতিগৃহ গমনের সময় আসন্ন বিরহকাতর মানুষের 
হুদয়বেদনার স্পর্শ যেমন পাঠকরা অনুভব করেন তেমনি 
অশ্রসজল প্রকৃতির করুণ বেদনা নেপথ্যে শুনতে পাওয়া যায়। 

তপোঁবন থেকে বিদায়কালে শকুস্তলা চারিদিক থেকে 
আকর্ষণ অনুভব করছে । তাপ কাছে যেমন মানুষ তেমনি 
প্রকৃতি । কলিদাস এখানে মানুষ ও প্রকৃতিকে এক স্বত্রে 
গ্রাথত করেছেন। মানুষ যেমন মান্ু-ষর কাছে সহ ভালবাসা 
পায়, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ণ জন্মায়, তেমনি 
পশুযপক্ষী, তরুলতা৷ ও মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক আত্মিক 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কালিদাস তার আকষধণীয় আলেখ্য রচনা 
করেছেন চতুর্থ অস্কে। শকুস্তলার আসন্ন বিচ্ছেদে সমগ্র 
তপোবন--সেখানকার মানুষ, পশুপাখী, তরুলতা সকলেই 
অশ্রুভারাক্রাস্ত। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ যে এমন 
মর্বিদারী হতে পারে, তা একমাত্র এখানেই দেখি। 

নায়ক-নায়িকাকে সামনাসামনি উপস্থিত করে উভয়ের 
মধ্যে কালিদাস যে অন্তদ্বন্দের চিত্র এঁকেছেন তা অপুর্ব এবং 
সেই কারণে এই নাটকটিকে জগতের যে কোন শ্রেষ্ঠ নাটকের 
সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে । ত্যাগের তপস্যায়, সংযমে 
ও অনুতাপের অনলে পুড়ে দেহাশ্রয়ী প্রেম দেহাতীত শাশ্বত 
প্রেমে পরিণতি লাভ করে । প্রেমের এই আদর্শের ব্পায়ণ 
মভিজ্ঞান শকুস্তল! নাটকে দেখতে' পাই। 
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অভিজ্ঞানশকুস্তলার আলোচনা প্রসঙ্গে যুরোপের একজন 
শ্রেষ্ঠ কবি গ্যেটে বলেছেন-_কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও 
পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি ন্বর্গ মত্য একত্র দেখিতে চায়, 
তবে শকুস্তলায় তাহা পাওয়! যাইবে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
গ্যেটের এই উক্তির সমর্থন করে বলেছেন “শবুস্তলার মধ্যে 
একটি গভীর পরিণতির ভাব আছে, মে পরিণতি ফুল হইতে 
ফলে পরিণতি, মত্য হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে 
পরিণতি, -*প্মত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পুবমিলন 
হইতে স্বর্গতপোৌবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই 
অভিজ্ঞান শকুস্তল নাটক। প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের দেশ 
হইতে মঙ্গল সৌন্দধ্যের অক্ষয় ধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়াই 
হল এই নাটকের মূল বক্তব্য । 

নাট্যকার এই নাটকে মানুষের ও প্রকৃতির স্বভাবিক 
বিকাশ ও লীলাচাঞ্চলাকে যেমন অবারিত ভাবে মনোহর 
করে চিত্রিত করেছেন তেমনি দেহাশ্রয়া রূপজ প্রেমের 
পরিণতি দেখিয়েছেন ছুঃখের ও ত্যাগের তপস্তায় পুত শাত্ত 
সুন্দর চাঞ্চল্যবিহীন কল্যাণসিক্ত প্রেমের অক্ষয় স্বর্গে 
উত্তরণে । ৃ 


মহাকাব্য 


মহাকাব্য কালিদাসের 'প্রতিভাম্পর্শে যে পরিণত ব্বপ 
লাভ করে তার ধারা প্রবস্তীকালে অনেকদিন পর্যন্ত 
চলে এসেছে । তবে কালক্রমে সেই রূপের অল্প বিস্তর 
পরিবর্তন ঘটে । 

সংস্কৃত অলিংকারিকগণ মহাকাব্যের যে লক্ষণ করেছেন 
কালিদাসের পরবস্তীকালের কবিগণ মহাকাব্য রচনায় সেই 
লক্ষণ অন্থসরণের খুব বেশি চেষ্টা করেছেন। কালিদাসের 
পরবস্রীকালের আলংকারিকগণ মহাকাব্যকে বাধা ধরা 
নিয়মে শিদ্দিষ্ট করেছেন বলে এই সময় থেকে কবিগণ 
কাব্যের আস্তর ভাবসম্পদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রেখে 
কাব্যদেহের গঠন ও সাজসজ্জার দিকে বেশি নজর দিয়েছেন। 
তার ফলে কালিপাসের কাব্যের মধ্যে বসসম্দ্ধ যে গভীর 
অনুভূতি ও ভাবব্যপ্তন৷ দেখ! যায় পরবস্তীকালের কাব্যে তার 
একান্ত অভাব। তার স্থল পুরণ করেছে বিস্তৃত বর্ণনা, বিভিন্ন 
অলংকার ও বিচিত্র ছন্দের ঝঙ্কার। কালিদামের পরবস্তা 
কালের পাঁচজন কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যেমন 
ভারবি, ভট্ি, কুমারদাস, মাঘ ও শ্রীহর্ষ। 

কিরাডাজুনীয়ম্‌ £--১৮টি সর্গবিশিষ্ট কবি ভারবির রচিত 
একটি মহাকাব্য । কালিদাসের পরবস্তাঁকালের কবিগণের 
মধ্যে ভারবিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়। ৬৩৪ খুষ্টাবের দ্বিতীয় 
পুলকেশীর আইহোল লিপিতে কালিদাস ও ভারবিকে যশস্থা 
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কবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তাতে মনে হয় ভারবি ওই 
লিপির পূর্ববন্তা কবি। ৫৫০ খুষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় 
ভারবির আবির্ভাব কাল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। 
আলংকারিক দণ্ডীরচিত অবস্তীস্ুন্দরী-কথায় ভাঁরবির 
জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
আনন্দপুরে (অধুনা গুজরাটের অন্তর্গত ) কৌশিক গোত্রীয় এক 
রী ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন। পরে তার! 
নাসিকের অন্তর্গত অচলপুরে বসবাস করেন। 
সেহ বংশের নারায়ণ স্বামীর এক পুত্রের নাম ছিল দীমোদর। 
এই দামোদরই আমাদের ভারবি। স্থানীয় রাজকুমার বিষু- 
বদ্ধনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয় ও তার সঙ্গে এক ময় স্গয়ায় 
গিয়ে ভারবি মাংস ভোজন করে আত্মরক্ষা করেন। সেজন্য 
তিনি মা বাবার কাছে ফিরে এসে লজ্জা বোধ করেন এ 
স্বেচ্ছায় বনবাস জীবন বরণ করে নেন। বনবাসকালে ছবিনীত 
নামে এক রাজকুমার তার কবিত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 
নিজ শিবিরে নিয়ে আসেন। এখানে বাসকালে কবি কাঞ্চির 
পহলবরাজ সিংহবিষ্ুর স্তুতি করে একটি শ্লোক লিখে 
পহলবরাজ-সভার কাবপ্দ লাভ করেন। 
কিরাতাজু'নীয়ের কাহিনী অংশ মহাভারতের বনপর্ব থেকে 
নেওয়া হয়েছে । বনবাসের সময় পাগ্তবগণ যখন ছ্বেতবনে 
ছিলেন তখন ব্যাসের আদেশে তারা কাম্যক বনে যান এবং 
শিবের পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্ অজ্ঞুন ইন্দ্রকীল পর্ববতে গিয়ে 
তপস্যা করেন। অর্জুনের কঠোর তপস্তায় সন্ত্রস্ত দেবতাদের 
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অনুরোধে মহাদেব কিরাতবেশে অজ্ঞুনের সামনে উপস্থিত 
হন। একটি বন্থ শৃকরকে বানাহত করার বিষয় নিয়ে উভয়ের 
কাহিনী মধ্যে বিরোধ হয়। শেষ পর্যস্ত অর্ঞনের 
সাহসিকতা ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে শিব তাকে 
তার কাম্য পাশুপত অস্ত্র দান করেন। ভারবি এই ক্ষুত্্ 
কাহিনীর কাঠামোর উপর অনেক বিষয় যুক্ত করে একটি বিরাট 
মহাকাব্য রচনা করেন । 
শরংখতু ও হিমাল্র বর্ণনার মধ্যে কবির কাব্যপ্রতিভার 
পরিচয় পরিস্ফুট । তবে কালিদাসের কবিকল্পনা যেমন, 
স্বতঃন্ফুর্ত, সাবলীল, সেখানে ভারবির কবিত্ব কষ্টাজিত। 
ভারবির খ্যাত তার কাব্যে অর্থগৌরবের জন্য-_-ভারবের 
গৌরবম্‌। ভারবির বাক্যে ভাবের গভীরতা 
উপলদ্ধি করতে গেলে শুষ্ক ভাষার আচ্ছাদন 
ছিন্ন করতে হয়। সেজন্য বল হয়েছে- নারিকেলফলসম্মিতং 
বচো ভারবেষুঃ ; অর্থাৎ ভারবির বাক্য নারিকেল ফলের মত। 
বিভিন্ন শাস্ত্রে যে কবির অসাধারণ পাগ্ডিত্য ছিল, তার 
পরিচয় দেয় এই কাব্যটি। বিশেষভাবে কবি তার কাব্যে 
নিজের অলঙ্কারশান্ত্রের পাগ্ডত্য প্রকাশের চেষ্টা করে 
জায়গায় জায়গায় একেবারে ছুর্বোধ্য করে তুলেছেন। এই 
দিকটি বাদ দিলে এই কাব্যে ভাব ও ভাষার সুষ্ঠু মিলনে একটি 
অপূর্ব রসব্যঞ্জনা স্থষ্টি হয়েছে। 
কাব্যে প্রথম সর্গে গুপ্তচর মুখে ছুর্যোধনের রাজ্যশাসন 
প্রণাঙ্সীর বর্ণনা ও শেষের দিকে কিরাতবাহিনীর সঙ্গে 


কাব্যগুণ 
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অজ্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা এবং তাতে উভর পক্ষ থেকে অদ্ভুত 
শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ বর্ণনার দ্বারা যুদ্ধের ভয়াবহতা 
পরিস্ফুটন--ভারবির বর্ণনশক্তির পরিচায়ক । অন্যান্য সর্গে 
প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা সত্যই হৃদয়গ্রাহী । 

ভর্তুহরি-রচিত রাবণব্ধ বা ভট্রিকাব্য বাইশটি সর্গে 
সম্পূর্ণ। কবির উক্তি থেকে জানা যায় বে তিনি শ্রীধর সেনের 
রাজত্বকালে বল্লভীতে বাস সময়ে এই কাব্য রচনা করেন। 
কিন্তু ৪৯৫ খুঃ থেকে ৬৪১ খুষ্টাব্ব পর্বস্ত শ্রীধরসেন নামে চারজন 
প্লাজা বল্পভীতে রাজত্ব করেছিলেন বলে জান যায়। তার মধ্যে 
'শেষ প্রীধরমেন পরলোক গমন করেন ৬৪১ খুষ্টাব্দে। এতে 
এইরূপ মনে কর! হয় যে খুষ্টীয় যষ্ঠ শতকের প্রথম থেকে 
সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ভত্তৃহিরির আবির্ভাব 
কাল। ডক্টর সুশীল কুমার দে বলেন_)০ 0০665 08006 
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8315900117271) 02 00956 01910000921121), 

ভর্তৃহরি সম্বন্ধে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একটি 
কাহিনীতে জান! যায় যে চন্দ্রগপ্ত নামে একজন ব্রা্মণের 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র-_এই চারি 
জাতির চার জন পত্বীর গভে যথাক্রমে 
বররুচি, বিক্রমার্ক, ভট্টী ও ভর্তৃহিরি নামে চারজন পুত্র 
জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে বিক্রমার্ক রাজা হন ও তার 
মন্ত্রীর কাজ করেন ভরা । 


প্রচলিত কাহিনী 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২৫ 


আর একটি কাহিনী অনুসারে বল্লভীর রাজা! ভট্টারকই 
ছিলেন আসলে ভট্টি এবং তার সভাকবি ভর্তৃহরি রাবণবধ 
নামে কাব্য রচনা করে রাজার নামে প্রচার করেন। 

অন্য একটি কাহিনীতে জানা যায় যে ভর্তৃহরি নিজেই 
রাজা ছিলেন। এক সময় একজন রাজ তাকে একটি কল 
দান করেন এবং সেইটি আবার ভর্তৃহরি তার স্ত্রীকে দেন। 
তিনি আবার সেটি তার প্রণয়ীকে দেন। এই ঘটনা জানতে 
পেরে ভর্তৃহরি সংসার ত্যাগ করে সন্নাসী হন। একটি 
সুভাষিতে উল্লিখিত আছে যে ভত্তৃহরি সংসারের প্রতি 
অনাসক্তির প্রেরণায় তিনটি শতক রচন! করেন। 

অপর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে ভর্তৃহরি 
ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার সময় হঠাৎ ছাত্রগণ ও তার 
মধ্য দিয়ে একটি হাতী চলে যায়। এটি অমঙ্গল নির্দেশক 
মনে করে ভর্তৃহরি এক বছরের জন্য ছাত্রদের ব্যাকরণ শিক্ষা 
দেওয়া বন্ধ করেন এবং এই সময়ে কাব্যের ভেতর দিয়ে 
ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে ভট্টাকাব্য রচনা করেন। ভট্রী 
নিজেই বলেছেন, ধাদের ব্যাকরণে পাগ্ডিত্য আছে তারা এই 
কাব্যের রসান্ধাদ করতে পারবেন 1১ 

ছাত্রদের ব্যাকরণ শেখাবার উদ্দেশ্যে রচিত বলে কবিকে 
কাব্টির মধ্যে ব্যাকরণের নিয়মানুসারী কষ্টকল্পিত অনেক 
শব্দ প্রয়োগ করতে হয়েছে! তার ফলে কাব্যটির অনেক 


১। দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণচক্ষ্ষ!ম | 
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ক্ষেত্রে রসহানি হয়েছে এবং কাব্যটি জায়গায় জায়গায় বেশ 
শ্রুতিকটুও হয়েছে। শুধু তাই নয় এই কৃত্রিমতার জন্য 
ভাষাও হয়েছে ছবোধ্য । 

রামচন্দ্রের লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যে 
অভিষেক পর্ধস্ত বামায়ণের পুরো কাহিনীটি এর বিষয়বস্ত। 

দ্বাবিংশ সর্গে বিভক্ত কাব্যটির চারটি ভাগ £-__ 

(১) প্রকীর্ণকাণ্ড (১৫) ব্যাকরণের নান। বিষয়ের 
উদাহরণ। 

(১) অধিকার কাণ্ড (৬--৯) পাণিনি-ব্যাকরণের অধি- 
কার স্ত্রগুলির উদাহরণ। 

(৩) প্রসন্নকাণ্ড (১০--১৩) বিভিন্ন অলংকারের 
উদাহরণ 

(8) তিউভ্তকাণ্ড (১৪--২২) তিউস্ত পদের উদাহরণ । 

কবিপ্রাতিভীর অধিকারী যে ভর্তৃহরি ছিলেন একথা 
অস্বীকার কর! যায় না। ভাষার ছুর্বোধ্যত। ও কৃত্রিমতা সত্বেও 
কাব্যটির মধ্যে জায়গায় জায়গায় কবি অপূর্ব কাব্যরস স্থষ্ট 
করেছেন। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের সম্মেলন এরূপ খুব কমই 
দেখা যায়। দ্বিতীয় সর্গে শরৎ প্রকৃতির বর্ণনা ভট্রির কৰি 
প্রতিভার উজ্জল সাক্ষ্য দেয়। পরবন্তীকালের কবি মাঘের 
উপর ভট্টিকাব্যের প্রভাব যথেষ্ট পড়েছে দেখা যায়। ভামহর 
কাছে ইনি পরিচিত ছিলেন। দপ্ডী ও ভামহ প্রদর্শিত 
অলংকারের সঙ্গে তুলনায় ভ্রিপ্রদর্শিত অলংকার সমূহ 
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মৌলিক। ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে অধ্যাপক কীথের উক্তি 
প্রণিধানযোগ্য ।২ 

কুমারদাপ :--জানকীহরণ কাব্যের রচয়িতা । ইনি 
সিংহলের রাজা ছিলেন ( ৫১৭-_২৬ খৃষ্টাব্দে )। কালিদাসের 
মৃত্যুর সঙ্গে এর নাম জড়িত আছে । পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। তিনি কালিদাসের ও তার কাব্যের একজন 
পরম অনুরাগী ছিলেন। সেই কারণে জানকীহরণের উপর 
রঘ্বুবংশের বেশ প্রভাব পড়েছে দেখা যায়। কাশিকাবৃত্তির 
(৬৫০ খুষ্টাব্দ ) সঙ্গে কুমারদাসের পরিচয় ছিল এবং আলং- 
কারিক বামন (৮০০ খৃষ্টাব্দ) তাকে জানতেন। তাকে মহাকবি 
মাঘের পূর্ববন্তাীঁ বলে ধর! হয়, কারণ মাঘের একটি শ্লোকে তার 
শ্লোকের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 

অনেকে মনে করেন জানকীহরণের কবি কুমারদাস ও 
সিংহলের রাজা এক ব্যক্তি নন। কালিদাসের সঙ্গে কুমার 
দাসের যে বন্ধুত্বের কথ জান। যায় এবং জানকীহরণে যে ভাবে 
কালিদাসের প্রভাব পড়েছে তাতে কালিদাসের সমসাময়িক 
সিংহলের কোনো কবির নাম ছিল কুমারদাস বলে তারা 
মনে করেন! 


সসপীপা্শী পিসি 
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জানকীহুরণ কাব্যটি কুড়িটি সর্গে বিভক্ত । এর-বিষয়বস্ত 
রামের কাহিনী ও সীতাহরণ | কুমারদাস কাব্যটি কালিদাসের 
কাব্য অনুসরণ করে যে লিখেছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 
কাব্যটি ভারতবর্ষে পণ্ডিত সমাজে যশ অর্জন করেছে। 
জানকীহরণের রচনাশৈলী ও কাহিনীতে কালিদাসের প্রভাব 
সুস্পষ্ট । কাব্যটি কালিদাসের কাব্যের মত উচ্চশ্রেণীর ন! 
হলেও পাঠ করে আনন্দ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ছন্দের ও 
অলংকারের প্রয়োগে কাব্যটি মনোরম হয়েছে। 
মাঘ--কালিদাসের পরবত্বীকালের একজন যশম্বী কবি। 
তার রচিত মহাঁকাব্যের নাম শিশুপালবধ। ধারারাজ ভোজ 
তার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খষ্ীয় সপ্তম শতাব্দী মাঘের 
আবিতভাঁবকাল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। শিশুপালবধের 
শেষাংশের পাঁচটি শ্লোক থেকে কবির কিছু পরিচয় জানা যায় । 
তার পিতা ছিলেন দত্তক সর্বাশ্রয়। তার পিতামহ স্প্রভদেব 
ব্লাট নামে এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন। তার সম্বন্ধে একটি 
কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে যে কবি মাঘ অত্যন্ত দরিদ্রে ছিলেন। 
৯. তিনি একটি শ্লোক রচনা করে, সেটি তার 
কবি-জীবনী 
স্ত্রীকে দিয়ে রাজসভায় পাঠিয়ে দেন। রাজ। 
প্লোকটি পাঠ করে মুগ্ধ হন ও কবি-পত্তীকে কিছু অর্থ দেন। 
কিন্ত গৃহে ফেরার পথে কতকগুলি ভিখারীকে সেই অর্থ কবি- 
পত্বী বিতরণ করেন। এর পরও ভিখারীরা তাকে গৃহ শ্স্ত 
অনুসরণ করেছে জানতে পেরে মাঘ কয়েকটি শ্লোকে দারিপ্র্ের 
বর্ণনা করে সেইখানেই মারা যান। রাজা এই খবর শুনে খুব 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ২৯ 


ব্যথিত হন ও কবির শেষকৃত্য সমাপনের সমস্ত ব্যবস্থা করেন 
ও কবির স্মৃতিকে স্মরণীয় করার জন্য তার নামে একটি গ্রামের 
নাম রাখেন। 

শিশুপালবধ মহাকাব্যটি ২০টি সর্গে বিভক্ত । মহাভারতের 
অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণকর্তক শিশুপালবধের কাহিনী এই কাব্যের 
বিষয়বস্ত । কাব্যে যুধিষিরের অনুষিত রাজনুয় যজ্ঞের বর্ণনা 
এবং শিশুপালের হছ্ধ্যবহার খুব সার্থকভাবে কবি চিত্রিত 
করেছেন! বিভিন্ন শাস্ত্রে কবির সে গভার পাণ্ডিত্য ছিল-_- 
কাব্যটি তার পরিচায়ক | সমালোচকগণ বলেছেন-__“মাঘে সন্তি 
ত্রয়ো গুণাঃ1৮ শিশুপাল বধে কালিদাসের 
উপমা--ভারবির অর্থগৌরব ও দণ্তীর পদলালিত্য ; 
এই ত্রিবিধ গুণের একত্র সমাবেশ ঘটেছে, এই প্রশংসা! সম্পূর্ণ 
না হলেও কিছু মাঘের প্রাপ্য । সমালোচকের এই উক্তিটি 
অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। কারণ মাঘের কাব্যের গতি 
স্বচ্ছন্দ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবির পাগ্ডিত্য প্রকাশের 
পরিচয় পাওয়া যায়। ছুর্বোধ্য শব ও সমাস বাছুল্োের জন্য 
কাব্যে রসস্যি বেশ ব্যাহত হয়েছে । কবি কাব্যে নানা ছন্দ 
ও নান শব্দালংকারের প্রয়োগে বৈচিত্র্য স্থপ্টি করেছেন বটে 
তবে এতে কাব্যের কিছু মানহানি ঘটেছে । 

এই রকম কথা৷ প্রচলিত আছে যে কাব্যের গুণে ও গৌরবে 
ভারবির কিরাতার্ছ্নীয়ের যশঃ ম্লান করার ইচ্ছায় মাঘ শিশুপাল- 
31. উপমা কালিদাসন্ত ভারবেরর্থগৌরবম্‌ 

দণ্ডিনঃ পদঙ্গালিতং মাধে সম্ভি ভ্রয়োগুণাঃ | 


সাহিত্য গুণ 


শপ শশা 
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বধ রচনা করেন। তিনি এতে যে কিছু সাফল্য লাভ করে- 
ছিলেন তা সমালোচকের পূর্বলিখিত উক্তি থেকে জানা যায়। 
মাঘের যেমন শাস্ত্রে জ্ঞান ছিল তেমনি তিনি কবিত্ব শক্তির 
অধিকাপী ছিলেন। এর প্রমাণ শিশুপালবধের জায়গায় 
জায়গায় বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু তার পূর্ববস্তী কবিদের ষশ 
মান করার ছূর্দম বাসনা নিয়ে কাব্যচ্চায় নেমেছিলেন বলে 
কাব্যে তার স্বাভাবিক প্রতিভার প্রকাশ ও মৌলিকতা ব্যাহত 
হয়েছে। হয়ত ছন্দে অলঙ্কারে শিশুপালবধ কিরাতার্জুনীয়কে 
ছাড়িয়েছে কিন্তু মাঘ ভারবির কাব্যের কাব্যগৌরব ম্লান করতে 
পারেননি । কিন্তু শিশুপালবধ পাঠ করলে বোঝা যায় যে 
কবির নানা শাস্ত্রে পাগ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্ব শক্তিও ছিল। 
মাঘের কাব্যখ্যাতি ষে এক সময়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে 
পড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সোমদেব তার যশস্তি- 
লকচম্পুতে,রাজশেখর কাব্যমীমাংসায়, আনন্দবর্ধন ধ্বন্থালোকে, 
ভোজ জরম্বতীকাভরণে মাঘের নাম উল্লেখ করেছেন। 
স্ভীষিতাবলী ও ওচিত্যবিচারচচ্চায় মাঘের কয়েকটি শ্লোক 
উদ্ধৃত হয়েছে। 

শ্রীহর্ষ-_নৈবধচরিত মহাকাব্যের রচয়িতা। কালিদাসের 
পর এর কবিখ্যাতি সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং ইনি মহাকবি বলে 
পরিচিত হন। 

একটি কিন্বদস্তী আছে যে ইনি ছিলেন কাব্যপ্রকাশ নামক 
বিখ্যাত অলংকার গ্রস্থের রচয়িত৷ মম্মটভট্টের ভ্রাতুপ্পুত্র। 
মন্সট ভট্ট তার নৈষধচরিত দেখে ছঃখ করে বলেছিলেন যে 
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যদি তিনি তার গ্রন্থের দোষ অধ্যায় লেখার আগে এই কাব্যটি 
দেখতেন তাহলে অন্যান্ত গ্রন্থ খুঁজে দোষের উদাহরণ সংগ্রহ 
করতে তাকে কষ্ট করতে হত না। 


শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহরি ও মাতার নাম নামল্লদেবী । 
শ্রীহরি কনোজের রাজ। বিজয়চন্দ্রের জঙাকবি ছিলেন। তিনি 
উদ্য়নের সহিত কবিতা প্রতিযোগিতায় বিফল মনোরথ হয়ে 
কথি জীবনী সামাজিক জাবন থেকে অবসর গ্রহণ 
করেন এবং মৃত্যুর পুর্বে পুত্রকে অনুরোধ 
করে যান তার এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য । তারপর 
শ্রীহর্য এক মুচির কাছ থেকে প্রান্ত “চিন্তামণিমন্ত্রম” এর 
সহায়তায় কয়েক বছরের মধ্যে পাঢত্য অঞ্জন করেন । তারপর 
তিনি কনোজরাজ্যে সভাকবি নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি 
রাজার অন্থুরোধে সনম্মানে নৈষধচরিত কাব্য রচন। করেন। 
এই গ্রন্থটি কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে প্রশংস! লাভ করে এবং 
কবিকে “নবভারতা” উপাধিতে ভুঁষত করা হয়। কলাভারতী 
উপাধিধারিণী রাণী কবির এই উপাধিতে ঈধান্বিত হন, সেজন্য 
শ্রীহর্ষ জীবনের শেষ সময়ে গঙ্গাতীরে বাস করে কাটান। 
প্রবন্ধকোষ গ্রন্থে রাজশেখরের বিবরণ অনুসারে রাজা 
বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়ন্তচন্দ্রের রাজত্বকাল খুষ্ঠীয় দ্বাদশ শতকের 
দ্বিতীয়ার্ঘ। এই সময়েই শ্রীহর্ষের আবির্ভাবকাল। 
নৈষধচরিত মহাকাব্যটি উচ্চ প্রশংসিত। নিষাধরাজ নল 
ও বিদর্ভের রাজকুমারী দময়স্তীর প্রণয়কাহিনী--কাব্যটির 
আখ্যানভাগ। কাহিনীটি মহাভারত থেকে গৃহীত। এই 
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শ্রীহষের ন্যায় ও অন্যান্ত দর্শনশাস্ত্রে যে গভীর পাণ্ডিত্য 
ছিল নৈষধচরিত কাব্যে তার বেশ পরিচয় পাওয়। যায়। 

কারণ এখানে মাঝে মাঝে বৌদ্ধ ও জৈন 
দর্শনের তত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। তাছাড়। 

শ্রীহর্ষ খগুন-খগুখাগ্চ নামে একটি বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ রচন! 
করেন বলে অনেকে মনে করেন । 

নৈষধচরিত কাব্যটি দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত । কবি এখানে 
অতি উজ্জ্বল ও বিস্তৃতভাবে পাঁচটি দীর্ঘ সর্গে পাঁচশতের বেশি 
শ্লোকে দময়ন্তীর শ্বয়ন্বর বর্ণনা করেছেন। 

অতি পুঙ্থান্ুপুঙ্খভাবে দময়ন্তীর রূপবর্ণনা! ও শৃরঙ্গাররসের 
বর্ণনায় কবি পাঁর্দশিতার পরিচয় দিয়েছেন, তবে বর্ণন! স্থানে 
স্থানে অশ্লীলতা “দাষে ছুষ্ট হয়ে পড়েছে । নলের প্রণয়াবেগ 
ও অন্তদ্বন্দ রূপায়ণ কবির বিশ্লেষণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। 
কবি কাব্যের আঙ্গিকের বৈচিত্র্য সম্পাদনে কুড়ি রকমের 
ছন্দ ব্যবহ!র করেছেন। এসব ছাড়। নৈষধচরিত অত্যন্ত 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য এবং একে সাহিত্যশিল্প-কৌশলের বত্ব- 
ভাণ্ডার বলা যেতে পারে। 


কাব্যগুণ 


অপ্রধান কাব্য 


মহাকবি কালিদাসের হাতেই সংস্কৃত কাব্য সর্বাপেক্ষা 
উন্নতিলাভ করে। এর আগে যে সমস্ত কবি ও কাব্যের নাম 
উল্লেখ কর! হল সংস্কৃত কাব্য-সাহিতোর ইতিহাসে তারাও 
সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত । এখানে যে সমস্ত কবি ও কাব্যের 
বিষয় আলোচনা করা হবে তার মধ্যে কাব্যপ্রতিভার অতিশয় 
কম পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলিতে কবি হৃদয়ের 
স্বাভাবিক ভাবকল্পন।র প্রকাশ কম। কবিরা এখানে অঙ্গসঙ্জ৷ 
ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের দিকেই বেশি নজন দিয়েছেন, _হৃদয়জাত 
অনুভূতির স্বচ্ছন্দ বূপায়ণের দিকে লক্ষ্য না রেখে । 

হরবিজয়-_কাশ্মীরী কবি রন্ভবাকরের ( খুষ্বীয় নবম শতাব্দী ) 
রচিত একটি মহাকাব্য । এর পঞ্চাশটি সর্গ। শিবকর্তৃক 
অন্ধকদানববধের কার্হনী এর বিষয় বস্ত। কাব্যটি মাঘ ও 
বাণভট্ের দ্বার! প্রভাবিত। 

কপ.ফণাভ্যুদয়__খুষ্টীয় নবম শতকের রাক্জা অবস্তীবর্মণের 
রাজত্বকালে কাশ্মীরী বৌদ্ধ কবি শিবন্বামী-রচিত একটি 
মহাকাব্য । এর কুড়িটি সর্গ। অবদানশতকের একটি গল্প 
কাঁব্যটির বিষয়বস্তর | 

কাদন্বরী-কথাসার-_খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর নৈয়ায়িক 
জয়ন্ত ভট্টের পুত্র অভিনন্দনের ব্রচিত। এটি আট সর্গে 
বিভক্ত। বাপের কাদশ্বরীর কাহিনী কাব্যটির রিষয়বন্ত | 

জ্রীকণ্ঠচরিত- দ্বাদশ শতাব্দীর এক কাশ্মীস্রী কৰি তে খর 


১০ 


৩৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রচিত। শিব কর্তৃক ত্রিপূরাস্ুর বধের কাহিনী এর বিষয়বস্ত। 
এর পঁচিশটি সর্গ। 

'জ্িষ্ঠীশলাকা পুরুষচরিত-_-১০ ০৮-১০৭২ ৃষ্টাব্ডে আবির্ভূত 
হেমচন্দ্রের রচিত। কাব্যটির সপ্তম খগুকে জৈন রামায়ণ বলা 
হয় ও দশম খণ্ডের নাম মহাবীরচরিত । এই খণ্ডের বিষয়বস্ত 
মহাবীরের জীবনকাহিনী। কাব্যটির পরিশিষ্ট পর্ব নানা 
বূপকথা ও ছোট গল্পের রত্ুভাগ্ডার। 

ধর্মশর্মীভ্যুদয়__কাব্যটি একুশ সর্গে বিভক্ত । এর রচয়িতা 
হরিচন্দ্র নামক একজন কবি। এর সময় অজ্ঞাত। পঞ্চদশ 
তীর্ঘস্কর ধর্মনাথের জীবনকাহিনী এর মূল বিষয় । 

বালভীরত-__খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের কবি অমরচন্দ্র এই 
কাব্যটির রচয়িতা । মহাভারতের কাহিনী এর বিষয়বস্ত 
এর উনিশটি পর্ব 

পাগুবপুরাণ-__-কাব্যটির রচয়িত খুষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর 
কবি স্ুবলচন্দ্র । এটি জৈন মহাভারত নামে পরিচিত। 

পার্খাভ্যুদ়--কাব্যের রচয়িতা নবম শতকের কবি 
'জিনসেন। কবি পার্শনাথের কাহিনী বর্ণনায় সমগ্র মেঘদূত 
কাব্যকে অনুসরণ করেছেন। 

রাঘবপাঁগুবীয়-_কাব্যটি দ্বাদশ শতকের কবি কবিরাজের 
রচনা । তেরটি সর্গে এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী 
বর্ণনা কর! হয়েছে। 

ঘশোধর চরিভ--খুষ্ঠীয় একাদশ শতাব্দীর কবি বাদিরাজ 
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ব্রচিত একটি কাবা । এখানে চারটি সর্গে রচিত রাজা যশো- 
ধরের পৌরাণিক কাহিনী বর্িত হয়েছে । 

নলাভ্যুদ্দয়-_কাব্যটি চতুর্দশ শতাব্দীর কবি বামনভট্ট বাণের 
রচনা । নলের কাহিনী এর বর্ণনীয় বিষয় কাব্যটির 
'আটটি সর্গ। 


গীতিকাব্য (157০) 


[571০ শবে ইংরাজীতে এক বিশেষ শ্রেণীর প্রেম বিষয়ক 
ব্যক্তিগত ভাব প্রকাশক গেয় কবিতাকে বোঝায়। সংস্কতের 
ক্ষেত্রে 91০ শব্দকে আরো অনেক বাঁপক অর্থে গ্রহণ করা 
হয়েছে। তাই এর মধ্যে প্রেম, ধর্ম, নীতি, স্বতি, বৈরাগ্য 
প্রভৃতি বহু বিষয়ক কবিতাকে ধর! হয়। খথেদের দশম-- 
মণ্ডলের অন্তর্গত যম-যমী ও উর্ববশী-পুরুরবার কামন! বাসন! 
প্রকাশক সংবাদস্ক্ত প্রাচীনতম ভারতীয় লিরিক কবিতার 
নিদর্শন । এরপর লিরিক জাতীয় রচনা দেখতে পাই বৌদ্ধ 
কবি অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ। পরবস্তাকালে লিরিক কবিতা 
সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ ও উল্লতরূপ লাভ করে কালিদাস ও জয়দেবের 
হাতে। কালক্রমে নীতি, ভক্তি ও ধর্মমূলক বহু লিরিক কাব্য 
ও কবিতা রচিত হয়েছে । 

সংস্কৃত প্রেমবিষয়ক লিরিকে প্রকৃতি একটি প্রধান স্থান 
অধিকার করেছে। প্রকৃতি ও মান্থষের, মধ্যে এমন আত 
সম্পর্ক ও বন্ধন সাহিত্যের অন্য বিভাগে একান্ত হু্লভ | প্রেমের 
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বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের জীবনে প্রকৃতি, বিভিন্ন খতুঃ পক্স, 
কুমুদ, চকোর, চক্রবাক, চাতক প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ । . 

প্রাকৃত ভাষায় লিরিক সাহিত্য কম জন্বদ্ধ নয়। সাত- 
বাহনের গাথাসপ্তশতা এই শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 
এটি সাতশত প্রাকৃত শ্লোকের একটি সঙ্কলন। 
প্রণয়াবেগের বিভিন্ন অবস্থার চিত্র এখানে 
পাওয়া যায়। ম্যাকডোনেলের মতানুসারে এটির রচনাকাল 
১০০০ খুষ্টাব্দের পূর্বে । 

সংস্কৃত লিরিক সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি কালিদাসের 
মেঘদূতের স্থান সর্বোচ্চ । খতুসংহার তার 
দ্বিতীয় লিরিক কাব্য। এছটি কাব্যের বিষয়ে 
পূর্বে কালিদাস প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা কর হয়েছে। 

ঘটকর্পর কাব্য বাইশটি শ্লোকে বূচিত এবং ঘটকর্পরের 
রচন! বলে প্রচলিত । খটকর্পর ছিলেন বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী 
রাজার নবরত্ব সভার এক রত্বু। একজন যুবতী পত্বী কতৃক 
তাঁর প্রবাসী স্বামীর নিকট মেঘকে দূতরূপে প্রেরণের কাহিনী 
এই কাব্যের বিষয়বস্ত 

শৃগাশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক নামক তিনটি 
শতক ভর্ভুহরি রচনা! করেন। (শতকের নামেই তাদের সংখ্যা 
ভ্রির তিন ও বিষয়বন্তর বোঝা যায়।) একটি শতক 

ডে একশতটি লোকের সমষ্টি । শূঙ্ার শতকের 

বিষয় প্রেম। বৈরাগ্য শতকের বক্তব্য সংসার- 

বৈশ্বাগ্য ও নীতি শতকের বিধয় দীতি উপদেশ । কাজিদ্খমের 


গাথা সপ্তশতী 


মেঘদুত 
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লিরিকের পর প্রথম প্রাপ্ত এই শতকগুলি বেশ মনোহর ও 
কাব্যগুণসম্পন্ন। ভত্রিকাব্যের রচয়িতা ভর্তৃহরি ও শতক 
রচয়িতা ভর্তৃহরি এক ব্যক্তি কিনা এবিষয়ে মতান্তর দেখা যায় । 
পণ্ডিত মাক্সমূলারের মতে “বাক্যপদীয়” ব্যাকরণের লেখক 
ভর্তৃহরি এই শতকগুলির রচয়িতা। ভর্তৃহরি ৬৫১ খৃষ্টান 
পরলোকগমন করেন বলে জানা যায়। 

খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত কাঁদন্বরী নামক বিখ্যাত 
গছ কাব্যের রচয়িতা বাণভট্রের সমসাময়িক 
তার শ্বশুর মযুরভট্র সুর্ধস্ততি করে একশ 
শ্লোকে বুর্বশতক' নামক একটি ধর্মমূলক [71০ রচন1 করেন। 
কিন্বদস্তী আছে যে এর পর তিনি কুষ্ঠব্যাধি থেকে আরোগ্য 
লাভ করেন। 

বাণভট্র ময়ূরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ভাব নিয়ে “চণ্তীশতক” 
নামে একটি শতক রচনা করেন । চণ্তীর বর্ণনা এর বিষয়বন্ত | 

কবি অমরুর রচিত লিরিক কাব্য “অমরুশতক” নামে 
পরিচিত । এখানে একশত শ্লোকে নারীর জীবনের ও প্রেমের 
বিভিন্ন অবস্থার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে । প্রেমের ভাবাবেগ চিত্রণ 
কবির শিল্পকুশলতার পরিচায়ক । অমরুর দৃষ্টিতে প্রেম স্বয়ং- 
প্রকাশ ও ন্বয়ংসম্পূর্ণ, তিনি প্রেমের সঙ্গে জীবনের অন্যদিকে 
লক্ষ্য করেননি । সেক্ষেত্রে ভতৃহরি যেমন প্রেমের মধুরদিকের 
চিত্র একেছেন সেই সঙ্গে রূঢ় বাস্তবকে অস্বীকার করেননি। 
অমরুর কাব্য বিশেষ ভাবে কাব্যরসসমদ্ধ ও উচ্চশ্রেদীর। 
সংস্কত আলংকারিকরা এই কাব্যটির উচ্চ প্রশংসা! করেছেন। 


ময়ুর্ভট্রের সুূর্যশতক 
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আনন্দবর্ধনের মতে চিস্তাশীল আলংকারিক এই কাব্য থেকে 
লোক উদ্ধাত করেছেন। 
কাশ্মীর কবি বিল্হণ (খুঃ ১০৭৬-১১২৭) দির 
নামক একখানি গীতিকাব্যের রচয়িতা । 
চৌরপঞ্চাশিকা এর ক্লোক সংখ্যা পর্ণশ। প্রণয়ী কর্তৃক 
প্রণয়িণীর স্মৃতিরোমস্থন--কাব্যটির বিষয়- 
বস্ত। অনেক পণ্ডিতের মতে এটি কবির নিজের জীবন- 
কাহিনী। কবি গুজরাটের রাজকুমারী চন্দ্রলেখার শিক্ষক 
ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে প্রণয়াশক্তির কথ! জানতে 
পেরে চন্দ্রলেখার পিতা রাজ! বৈরিসিংহ কৰি বিল্হণকে 
মৃত্যুদণ্ড দেন। ঘাতকগণের সন্মুখে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয়ে 
কবি চন্দ্রলেখাকে উদ্দেশ করে মুখে মুখে পঞ্চাশটি প্লোক রচন! 
করেন। রাজা ঘাতকদের কাছে এই কথ শুনে খুশি হয়ে 
তার সঙ্গে কম্তার বিবাহ দ্েন। কৃষ্ণনগরের রাজ। কৃষ্ণচন্দ্রের 


সভাকবি ভারতচন্দ্র তার বাংলা কাব্য বিগ্যানুন্দর রচনার 
অন্কপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এই কাব্য থেকে। 


কালিদাসের মেঘদূতের পরেই সংস্কত লিরিক সাহিত্যের 
আর একটি উজ্জ্বল রত্ব বাঙালী কবি জয়দেবের রচিত 
গীতগ্োবিদ্দ। বঙ্গের রাজা লক্ষমণসেনের 

বা ( খুঃ ঘবাদশ শতক ) সভাকবি ছিলেন তিনি। 
গোনা. কবির জন্স্থান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার 
অন্তর্গত কেন্দুবিন্ব গ্রাম, তার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার 
নাম বামাদেবী। গীতগোবিন্দ রচনায় জয়দেব তার পদবী 
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পল্মাদেবীর কাছ থেকে বিশেষ অন্ুুপ্রেরণা লাভ করেন। 
১১২০ খৃষ্টাব্দে কবি নিজ গ্রামে পরলোক গমন করেন। 
এখনও পর্যন্ত প্রতি বছর পৌষ মাসের শুক্লাসপ্তমীতে কেন্দ্র 
বিদ্বে তার মৃত্যুবাধষিকী পালিত হয়। 

গীতগোবিন্দে ভক্তিরস ও শৃঙ্গাররসের একত্র সম্মিলন 
ঘটেছে। এর বারটি সর্গ। প্রত্যেক সর্গে কৃষ্ণ, রাধা বা 
সথীর গান আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্বন্দোক্ত শ্রীকৃষেের 
বসস্তকালীন লীল! এই কাব্যের বিষয়বন্ত । এখানে রাধা- 
কৃষ্ণের অমত্ত্য প্রেমলীল। বর্ণনার মাধ্যমে কবি এক অনবদ্য 
সাহিত্যরস স্থষ্টি করেছেন। ডঃ দীনেশ সেনের মতে এই 
কাব্যে তিনটি বিষয় আছে-_-সাহিত্য, ভক্তি, সঙ্গীত ও রহস্ত- 
ময়তা। মাকভোনেলের মতে ইহ! একটি 1,900 01912, 

কাব্যটির মধ্যে শুঙ্গাররসাত্মক রাধাকৃষ্ঠের লীলা! বিস্তৃত 
ভাবে বণিত হয়েছে । রাধার বিরহ, অন্যান্য গোপীর সঙ্গে 
কৃষ্ণের লীলা, রাধার বেদনা, মিলনব্যাকুলতা, ঈর্ষ!, রাধার 
সঙ্গীর দ্বারা শ্রীকষ্চকে অনুরোধ, কৃষ্ণের পুনরাগমন, অন্থুশোচনা 
ও রাধার অনুনয় ও শেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন প্রভৃতির 
সমাবেশে কাব্যটি মধুর। 

জয়দেব নিজের ভাষাকে নিজেই মধুর কোমলকান্ত 
বলেছেন--একথা পুরোপুরিভাবে সত্য । গীতগোবিন্দ রচনার 
উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে কবি প্রারস্তেই বলেছেন-_- 

যদি হরিম্মরণে সরসং মনো! 


যদি বিলাসকলান্ু কৃতৃহলম্‌, 


৪০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মধুর-কোমল-কাস্ত-পদাবলীং 
শৃণু তদ! জয়দেব-সরন্বতীম্‌। 

যদি হরিম্মরণে মনকে সরস করার ইচ্ছা হয়, যদি তার 
বিলাসকল! জানার আকাজক্ষা থাকে তাহালে জয়দেব-রচিত 
এই মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী শ্রবণ করুন। 

কবির নিজের কথা অনুসারে গীতগোবিন্দ রচনার ছুইটি 
উদ্দেশ্য-_একটি হরিভভ্ভিপ্রচার_-অপরটি তার বিলামকলা 
পাঠকবর্গকে জানান । গীতগোবিন্দ ভক্তি ও রস-বিতরণ করে 
পাঠকচিত্তে স্থায়া হয়ে আছে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা 
লাভ করেছে। 

বৈষ্বপদাবলী-সাহিত্যের অনুপ্রেরণা ও উৎস এই ৫ 
গোবিন্দ । এটি সংস্কৃত রচনা হলেও স্থললিত ও সহজবোধ্য । 
কাব্যটি বৈষ্বদের উপর এত প্রভাব 
বিস্তার করে যে পরবস্তা কালে বহু বৈষ্ণব 
কবি গীতগোবিন্দের বাচনভঙ্গী, অলঙ্কার 
প্রয়োগ, বিষয়বস্তু ও ছন্দ প্রভৃতির অনুসরণ করে পদ রচন! 
করেছেন। তবে এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে শ্রীকষের যে এশবর্ধ্য- 
ভাবের বর্ণনা আছে তা একমাত্র বড়চণ্তীদাস ছাড়া অন্য কোন 
বৈষ্ণবপদকর্তা অনুসরণ করেন নি। তারা এখানে বূপায়িত 
মাধুর্ষভীবেরই অন্থুসরণ করেছেন। এমন কি এখানকার 
অনেক গ্লোক সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণবপদাবলীতে রূপান্তরিত হয়েছে! 

এই গ্রন্থটি যেমন সারা ভারতে প্রশংস! ও জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছে তেমনি পাশ্চাত্য দেশেও এর যশ ছড়িয়ে পড়েছে। 


পরবতী সাহিত্যে 
প্রভাব 
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03০৪6১6১ 1.85956105 10065 [৪৬ প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত এর উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছেন। 
লক্ষণসেনের রাজসভায় জয়দেবের সঙ্গে গোবদ্ধন, শরণ, 
পবনদূত উমাপতি, ধোয়ী কবিরাজ প্রভৃতি কবি 
ছিলেন। মেঘদূতের অনুকরণে ধোয়ী রচনা! করেন পবনদুত। 


অপ্রধান গীতিকাব্য 


কষ্ণকর্ণীস্বত-_নামে একখাশি ভক্তিমূলক কাব্য রচনা করেন 
একাদশ শতাব্দীর লীলাশুক ও বিহ্বমঙ্গল । এই কাব্যে একশত 
দশটি গ্লোকে শুঙ্গররসাশ্রয়ী পরিবেশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
ভক্তিউচ্ছ্াস জ্ঞাপন করা হয়েছে। 

শ্রীচৈতন্্যের ভক্ত রূপগোস্বামীর সঙ্কলিত পদাবলীতে 
শ্রীকফ্ের প্রতি ভক্িজ্ঞাপক বহু কবিতা সংগৃহীত আছে। 
এগুলি ছাড়! আরো অনেকগুলি [5110 জাতীয় কাব্যের নাম 
ও তাদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিয়ে দেওয়া হল। এদের 
কাব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত কম। 

শৃঙ্গারতিলক £-__কালিদাসের নামে আরোপিত। এখানে 
তেইশটি শ্লোকে প্রেমের আকর্ষণীয় ছবি আকা হয়েছে। 

ভক্তাম্থৃতত্তোত্র :_বাণভট্ের সমসাময়িক কবি মানতুঙেগর 
রচনা । এখানে চুয়াল্লিশটি শ্লোকে জৈন সন্গ্যাসী খষভের 
স্ততি করা হয়েছে। 


৪২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা__কাশ্মীরী কবি রত্বাকরের রচনা । 
এখানে পঞ্চাশটি শ্লোকে কবি সংস্কৃত প্লেষবক্রোক্তি রচনায় 
পারদিতার পরিচয় দিয়েছেন। 

কল্যাণমন্দির স্তোত্র--মানতুঙ্গের অনুকরণে সিহ্ধসেন 
দিবাকর নামে একজন কবির রচনা । ইনি সম্ভবতঃ সপ্তম 
শতাব্দীর লোক । এতে চুয়াল্লিশটি প্লোক আছে। 

অগ ধর! স্তোত্র_অষ্টম শতাব্দীর এক বৌদ্ধ কবি সর্বজ্ঞ 
মিত্রের রচনা । এটি বৌদ্ধদেবী তারার উদ্দেশ্যে স্তুতি । গ্লোক 
সংখ্যা সাইত্রিশ। 

কুট্রনীমাতা- খুষ্ঠীয় ৭৭২-_৮১৩ শতকের কাশ্মীরের রাজ! 
জয়পীড়ের মন্ত্রী দামোদর গ্তপ্তের রচনা । একটি তরুণী কি 
ভাবে তোষামোদ ও প্রেমের অভিনয় করে স্বর্গ লাভ করল 
তারই কৌতুকপ্রদ কাহিনী এর বিষয়বস্তু । 

মহিন্সস্তোত্র_ নবম শতকের কাছাকাছি সময়ের কবি 
পুষ্পদস্ত রচিত একটি ধর্মমূলক গীতিকাবা। 

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়-_-একাদশ শতকের একটি কাব্য 
সংগ্রহ । শ্লোক সংখ্যা ৫২৫। 

আধ্য। সগুশতী-_জয়দেবের সমসাময়িক কবি গোবধ্ধনের 
রচনা । এতে শুঙ্গাররসাত্মক সাতশত প্লোক আছে। এটি 
হালের 'ত্তসই,এর অনুকরণে রচিত । 

সহুক্তি কর্ণাম্ৃত-_খুষ্টীয় ছাদশ শতাব্দীর একটি কাব্য 
সঙ্কলন। এতে ৪৪৬ জন কবির রচনা আছে । তাদের মধ্যে 
বেশির ভাগ কবি বাঙালী । 
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শাস্তিশতক-_-১২০৫ খুষ্টাব্দের কাশ্মীরী কবি শিল্হণের 
রচনা । এটি ভর্তৃহরির শতকের অনুকরণে রচিত। 

ভক্তিশতক---খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি রামচন্দ্র 
রচিত। কবি রাঁজ। পরাক্রমবাহুর সঙ্গে সিংহল গিয়েছিলেন । 

শৃারবৈরা গ্যতরজি নী- ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি সোম- 
প্রভের রচনা । এখানে কাব্যরীতিতে লেখ! ছেচল্লিশটি নীতি- 
মূলক গ্লোক আছে । 

স্ভাঁষিত মুক্তাবলী-_জল্হনের (ত্রয়োদশ শতাব্দী ) কাব্য 

গ্রহ । 

ুভীবিতাবলী- পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক শ্রীধরের কাব্য 
সংগ্রহ। 

মেঘদূতের অনুকরণে লেখা অপ্রধান কয়েকটি লঘু কাব্য 
ও গ্রন্থকারের নাম নীচে দেওয়। হইল । 


কাব্য কবি 

চন্দ্রদূত জন্বু 

পবনদূত ধোয়ী 
পদাহ্কদূত কৃষ্ণদার্বভৌম 
ভ্রমরদৃত রুদ্র 
মনোদৃত ব্রজনাথ 


হংসদূত রূপগোস্বামী 


০স্প্কাব্য* 


গছ্া ও পছ্যে যে কাব্য রচিত তাকে চম্পৃকাব্য বলে 
চম্পু সম্বন্ধে বিভিন্ন অঙ্গংকারিক এই কথা বলেছেন কিন্তু কেউই 
সঠিকভাবে নির্দেশ দেননি যে এই শ্রেণীর রচনায় কতখানি 
গদ্ভ ও কতটুকু অংশ পদ্ভ থাকবে । কথা ও আখ্যারিকাঁর 
মধ্যেও গন থাকে কিন্তু সেখানে কাহিনী বর্ণনার প্রধান মাধ্যম 
গঞ্ কিন্তু চম্পুতে কাহিনী অংশ গদ্য ও পদ্য উভয়ের সাহায্যেই 
বলা হয়। তবে একই বাক্যে গন্য ও পছ্ মিশ্রিত থাকে না 
অর্থাৎ কোনে অংশ পুরোপুরি গছ্যে আর কোনো অংশ পছে 
রচিত। বোধ হয় গগ্ রচনার একঘেয়ে ভাব থেকে পাঠকদের 
মনে মাঝে মাঝে ছন্দের ঝঙ্কার দেবার জন্য কথনভঙ্গিতে 
বৈচিত্র্য স্থ্টির উদ্দেস্তটে এই জাতীয় রচনার প্রচলন হয়। গপ্ভ 
ও পদ্যের মিশ্রণ অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সাহিত্যে 
চলে আসছে । বেদ, ব্রাহ্মণ, উপশিখদে এর প্রাচীন নিদর্শন 
পাওয়া ষায়। মহাভারত, পুরাণেও কিছু গদ্য আছে। তাছাড়া 
পালিজাতক ও সংস্কৃত গল্পসাহিত্যে, পঞ্চতন্ত্র। হিতোপদেশ 
প্রভূতিতে গদ্য ও পদ্য একত্রে ব্যবন্ৃত হয়েছে । তবে চম্পু 
পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সমূহের আদর্শেই লিখিত মনে করা ঠিক নয়, 
বরং কথা ও আখ্যায়িক! শ্রেণীর গদ্য রচনার সঙ্গে চম্পুর 
সাদৃশ্য অধিকতর । 
টাক গগ্যপদ্যাময়ীভাষা চম্পুরিত্যতিঘীয়তে। কাব্য কাব্যাদর্শ-- দণ্তী | গদ্য 
পছ্যময়ং কাব্যং চম্পৃর্িত্য ভিধীয়তে। সাহিত্যদর্পণ বিশ্বনাথ । 
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চম্পুকাব্যের অধিকাংশগুলি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত। গদ্য ও পদ্য একত্রে সন্পিবেশিত 
হওয়ার জন্তে এই শ্রেণীর সাহিত্যে গদ্যের 
বলিষ্ঠভাব ও পদ্যের মাধুর্য উভয়ই কম। 

নলচস্পু বা দয়মস্তী কথা চম্পুকাত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
গ্রন্থ । এই গ্রন্থটির রচ্িত। শাগ্ডিল্য গোত্রীয় নেমাদিত্যের পুত্র 
ত্রিবিক্রম ভট্ট । নলদয়মস্তী কাহিনীর কিছু অংশ অবলম্বনে এই 
গ্রন্থটি রচিত। এর সাতটি উচ্ছ্বাস । ব্রিবিক্রম রাষ্ট্রকূট বংশীয় 
রাজ! তৃতীয় ইন্দ্রের নৌসরী লিপির ( ৯১৫ খুষ্টাব্দে) লেখক । 

সরম্বতীর বরে তিনি নলচম্পু রচনা করেন। কিন্তু 

নপস  কাব্যটি সম্পূর্ণ করতে পারেননি। মদালসাচম্পু 
নামে আর একটি চম্পু কার নামে প্রচলিত। 

যশস্তিলকচল্পু সোমদেব নামক এক দিগম্বর জৈন রচিত। 
কাব্যটি সাতটি আশ্বাসে বিভক্ত । কবি চালুক্য বংশের অবি- 
কেশরীর জোস্ঠ পুত্রের উৎসাহে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। 
চম্পুকাব্যের মধ্যে এটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী । অবস্ভীর 
রাজা যশোধরের জীবনী অবলম্বনে এটি রচিত। গ্রন্থের শেষ 
তিন আশ্বাসে জৈনধর্মের ব্যাখ্যা আছে। এই কাব্যটির 
ব্চনাকাল ৫৯৯ খৃষ্টাক । 

রামায়ণচম্পু- ধারার রাজ ভোজের রচিত (১০১৮-৬৩ খ্বঃ)। 
ভোজের শৈশবে ভার পিতা সিম্ধুল পরলোক গমন করেন। 
ভার এক খুল্পতাত রাজ! হন। পরে তিনি ভোজের কবিতব 
শক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে রাজ্যে অভিষেক করেন। বল্লাল 


বিষয় বস্ত 
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ার “ভোগ প্রবন্ধে” রাজা ভোজের কাব্য-প্রতিভার প্রশংসা 
করেছেন। রামায়ণ চম্পুর কিস্কিন্ধা কাণ্ড পর্যন্ত ভোজের 
রচনা বলে পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন। শেষ অংশ পরবর্তী 
কালের লক্ষ্মণ নামে কোনে কবির রচনা ও সংযোজন । 

ভাগবতচম্পুর লেখক অভিনব কালিদ্বাসের সঙ্গে প্রতি- 
যোগিতা করে অনস্তভট্ট নামে একজন কবি অপর একখানি 
ভাগবৎচম্পু ও ভারতচম্পু রচনা! করেন। খুষ্ঠীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দী এর আবির্ভাব সময় মনে করা হয়। ভারতচম্পু 
পণ্ডিত মহলে প্রশংসা অর্জন করে। 

উদয়নুন্দরী-কথা-_-সোদ্ধল নামে কোনো কবির রচনা 
€ ১৪০০ খুষ্টাব )। কাব্যটিতে বাণভট্রের রচনার যথেষ্ট প্রভাব 
পড়েছে । 

গোপালচল্পু-_জীবগোস্বামী-রচিত। (খুষ্টীয় ষোড়শ 
শতাবী )। 

আনন্দবৃন্দাবনচম্প্--শ্বীকষ্ণের বাল্যজীবন অবলম্বনে কবি 
কর্ণপুর-রচিত একটি চম্পুকাব্য ৷ 

পারিজাতহরণচম্পু-খুষ্ঠীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে 
আবিভূ্তি শেষকৃষ্ণ নামে এক কবি রচিত । 

স্বাহা সুধাকর৮ল্পু-_খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কবি নারায়ণ 


স্লচিত। 


গগ্যসাহিত্য 


সংস্কৃত সাহিত্যে গছ অপেক্ষ। পদ্ রচনার সংখ্যাই বেশি, 
পছ্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক কাল এর 
উৎপদ্ভির উৎস । ভারতের প্রাচীনতম সাহত্য যে খখেদ, ত। 
পচ রচনা । পছ্যের মত অত প্রাচীন না হলেও গর 
আবির্ভাব কাল সেই বৈদিক যুগ । 
বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ প্রচারের সময় গছযের আবির্ভাব। 
কৃষ্ণযজূর্বেদে প্রাচীনতম গঞ্ভের নিদর্শন পাওয়া যায় । যাগযজ্ 
সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় গগ্যে লিপিবন্ধ । 
মগ গণের অথ্ববেদের কিছু অংশ গণ্ভে রচিত। যতই 
দেশের মধ্যে বিভিন্ন যাগযজ্ঞানুষ্ঠান প্রচলিত 
হতে থাকে ততই গছ্ের প্রচলন হয়। বিভিন্ন যাগষজ্ঞের 
নিয়মকানুন গদ্ধে লিপিবদ্ধ হয়ে সংহিত! যুগের পর বিশাল 
ব্রান্মণ-সাহিত্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই গদ্ভ সাহিত্য ণ-সমৃদ্ধ 
নয় বরং অত্যন্ত ' নীরস, পাঠে উৎসাহ 
আসেনা। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের ষে অন্য অংশ 
আরণ্যক ও উপনিষদ, এদের কতকগুলি পুরোপুরি এবং কতক- 
গুলির কিছু অংশ গন্ঠে রচিত। 
ব্রাহ্মপ-যুগের পর কর্পস্থত্রগুলির আবির্ভাব কালে গন 
আরও প্রসার লাভ করে। শ্রোত, গৃহা, ধর্মও শু এই চারিটি 
কল্পমস্থতের মধ্যে বছল ভাবে গনের সাক্ষাৎ 
পাওয়া! যায়। 


ব্রাহ্মণ 
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মহাভারতেরও কিছু কিছু অংশ গছ্যে লিখিত। 
মহাভারত ও  বিষুপুরাণ ও শ্রীমন্ভাগবতের কিছু অংশ গদ্য । 
পুরাণ বিষুপুরাণ ও আযুবেদ শান্ত্রেও গন্য রচনা 
পাওয়া যায়। 

প্রাচীন যুগের গগ্ রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পতঞ্জলির 
মহাভাব্য / পতঞ্জলির হাতে ব্রাহ্গণ যুগের নীরস গছ্য বেশ 
শ্রুতিস্থখকর ও প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে । তিনি তার মহাভাষ্যে 
বাসবদতা, স্ুমনোত্তরা ও ভেমরথী নামে 
তিনটি গগ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন । কিন্তু 
এগুলি পাওয়া যায়নি, কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে । এ ছাড়৷ 
বররুচির চারুমতী, সোমিলের শৃদ্রককথা, শ্রীপালিতের তরঙ্গ- 
বতী প্রভৃতি গগ্ রচনার নাম মাত্র জান! যায়। 

সংস্কৃত গছ্য যে ক্রমশঃ উন্নততর পথে এগিয়ে আসছিল, 
পূর্বোক্ত নামগুলির উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। বিভিন্ন 
গ্রন্থের ভাষ্য ও টীকা প্রভৃতিতে যে গদ্যরচন। 
পাওয়া যায় লেগুলি গদ্যরচনার অগ্র- 
গতিরই পরিচয় দেয়। ব্রন্গশ্তত্রের শাংঙ্কর 
ভাষ্য, মীমাংসান্ত্রের শাবর ভাষ্য, মন্ুসংহিতার মেধাতিথি- 
ভাষ্য প্রভৃতি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । সংস্কৃত গদ্যের 
জ্দমোক্পভির ইতিহাসে সংস্কৃত নাটকের গদ্যাংশ ও প্রশস্তিগুলির 
দান কম নয়। 


মহাঁভাব্য 


বিভিন্ন ভাষ্য 
ও টীকা 
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অনেকগুলি গ্রশস্তি বেশ কাব্যরসযুক্ত। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য গীর্ণার প্রশস্তি (১৫০ থুষ্টাব্ব ) ও হরিষেনের 
এলাহাবাদ প্রশস্তি। বাণভট্র হর্ষচরিতে ভট্টার 

হরিচন্দ্র ও আঢ্যরাজ নামে হুজন গগ্ঠকাব্য- 

কারের নাম করেছেন। জল্হনের স্ুক্তি-মুক্তাবলীতে শীল- 
ভট্টারিক! নামে একজন গগ্যকাব্য লেখিকার নাম পাওয়া! যায় । 


প্রশস্ত 


এই সব নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, গন্ভকাব্যের উৎপত্তি 
অতি প্রাচীন কালে । কিন্ত এই প্রাচীন গগ্কাব্যগুলি হুর্ভাগ্য 
ক্রমে নষ্ট হয়ে গেছে। 


গগ্ভকাব্য 


গছ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে_বৃত্তগন্ষোজ বিতং গছ্যম-_ 
যে রচন। ছন্দোবদ্ধ নয় তা গছ্ভ। সংস্কৃত গগ্ভকাব্য হরকমের-_ 
কথা ও আখ্যায়িক। । খুষ্ঠীয় সপ্তম শতকের দণ্তী 
ভার কাব্যাদর্শগ্রন্থে বলেছেন, কথা ও 
আখ্যায়িকায় খুব বেশি রকমের পার্থক্য নেই । 
অভিধান লেখক অমরসিংহের মতে আখ্যায়িকা ইতিহাস ভিত্তিক 
এবং কথা! সম্পূর্ণরূপে কল্পনাশ্রয়ী কাব্য। এই মতানুসারে 
বাণভট্রের হর্যচরিত, দণ্ডীর দশকুমারচরিত আখ্যায়িকা. এবং 
কাদস্বরী ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা কথা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে । 

৪ 


কথা ও 
আখ্যায়িকা 


দণ্তী 


দ্রশকুমীরচরিত-_-রচয়িতা দণ্ডী দক্ষিণ ভারতের কাকীর 
অধিবাসী ছিলেন। শৈশবেই তার মাতাপিতা পরলোক গমন 
করেন। চালুক্য নৃপতি বিক্রমাদিত্য কাঞ্চি অধিকার করলে 
€ ৬৬৫ খুষ্টাব্র ) দণ্তী স্বদেশ ছেড়ে চলে যান এবং পরে পহলব- 
রাজ নরসিংহবর্মা কাঁঞ্চী পুনরধিকার করলে ফিরে আসেন । 

দণ্ডীর সময় সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। কারো মতে 
কাব্যাদর্শ নামে অলংকারগ্রস্থের লেখক দগ্ডী ও দশকুমার- 
চরিতের লেখক দণ্ডী এক ব্যক্তি নন। আবার কেউ কেউ 
বলেন, উভয় গ্রন্থের লেখক একই ব্যক্তি । কাব্যাদর্শপ্রণেতা 
দণ্ডতীর আবির্ভাব রাজ! প্রবরসেনের পরবভ্তীকালে । “রাজত- 
রঙ্গিনী” তে বল! হয়েছে, প্রবরসেন ষষ্ঠ শতকে কাশ্মীরে রাজত্ব 
করেন। 

দণ্ডীর সঙ্গে ভামহের সম্পর্ক নিয়ে বেশ জটিলতার স্থষ্টি 
হয়েছে । কেউ বলেন, দণ্ডী আলংকার্রক ভামহের মতের 
সমালোচনা করেছেন। আবার আলংকারিক বামন দগ্ীর 
মতের সমালোচনা! করেছেন। এতে মনে করা যায় দণ্ডী 
'ভামহ ও বামনের মধ্যবত্বী সময়ের লোক। অষ্টম শতাব্দী 
ভামহের আবির্ভাব কাল বলে অনেকে মনে করেন। 

আবার কারো মতে দণ্ডী ভট্রিকাবোর সাহায্য নিয়েছেন। 

ভদ্রির সময় সপ্তম শতাবীী সুতরাং দণ্তীর 
দণ্ডীর সময় সময় এরপর। 
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দশকুমারচরিতে যে ভৌগলিক বিবরণ পাওয়া যায় তাতে 
মনে হয়, রাজ হর্ষবর্ধনের আবির্ভাবের পূর্বেই দণ্তী এই গ্রন্থ 
বচন! করেন। তাছাড়া এই গ্রন্থের ভাষার প্রাপ্তলতা দেখেও 
মনে হয়, বাণের সমাসবহুল রচনা কাদন্বরী, হর্যচরিত প্রভৃতি 
গ্রন্থ রচিত হওয়ার আগে দশকুমারচরিত রচিত। এই সমস্ত 
প্রমাণের উপর নির্ভর করে গবেষকগণ মনে করেন বাণভট্রের 
আবির্ভাবের আগে খুষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমাংশে দণ্তীর 
আবির্ভাবকাল । 

দশকুমারচরি 5 আখ্যায়িক! শ্রেণীর অন্তর্গত । এর ছুভাগ-_ 
পূর্বপীঠিকা ও উত্তরগীঠিকা। এটি একটি সংস্কত রোমান্স। 
গ্রন্থটিতে আটজন রাজকুমারের কাহিনী আছে। নামের 
সার্থকতার জন্য আরো ছজন রাজকুমারের কাহিনী বর্ণিত 
হয়েছে । বিশ্রুত নামে অন্ত একজন রাজকুমারের কাহিনী 
আছে উত্তরগীঠিকাঁ। এই অংশটি পরবস্তা কালের যোজনা 
বলে অনেকে মনে করেন। গ্রস্থটি থেকে গ্রন্থকারের সম- 
সাময়িক কালের সমাজের অনেক বিষয় জানতে পারা যায়। 
সেই সময় নৈতিক মান উন্নত ছিল না বলে মনে হয়, কারণ 
এইরূপ চিত্র দশকুমারচরিতে চিত্রিত আছে । 

“গ্ডিনঃ পদলালিত্যম্‌্” কথাটি প্রচলিত আছে; এর দ্বারাই 
বোঝ! যায় দণ্তীর রচনা পণ্ডিতগণের প্রশংসা! অর্জন করেছিল । 
দণ্ডতীর রচনাশৈলী গতিশীল। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ 
বাক্যপ্রয়োগ থাকলেও তার রচনা সুখপাঠ্য । বৈদভা রীতির 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দণ্ডীর দশকুমারচরিত। দশজনকুমারের অভিজ্ঞতার 
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কাহিনীগুলি লেখক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা! করেছেন” 
যার ফলে গ্রন্থটি পাঠ করতে আরম্ভ করলে উত্তরোত্তর 
পাঠকদের কৌতৃহল বাড়তে থাকে । চরিত্রচিত্রণ ও হাস্যরস 
পরিবেশনে দণ্তী যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। 
অনভতীন্ুন্দরীকথা নামে আর একটি গ্রন্থ দণ্ডীর রচিত বলে 
অনেকে মনে করেন। তাদের মতে এটি নাকি দশকুমার- 
চরিতের লুপ্ত অংশ। অবস্তীস্ুন্দরী-কথাসার নামে এর একটি 
পছ্যরূপও পাওয়া যায়। আবার অনেকের মতে অবস্তীনুন্নরী- 
কথ দণ্ডীর রচিত নয়। 


সুবন্ধু 

স্থবন্ধু বাণভট্ের পূর্ববর্তী । কারণ বাণ তার কাদস্বরীতে 
প্রথমাংশের শ্লোকগুলির মধ্যে বাসবদত্তার উল্লেখ করেছেন। 
বাসব্দত্তাতে বিক্রমাদিত্যর নামোলেখ আছে বলে অনেকে 
স্ববন্ধুকে গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ডের সম- 
সাময়িক মনে করেন। বাকপতিরাজের 
গৌরবহে ভাস, কালিদাস ও হরিচন্দ্রের সঙ্গে এবং মঙ্ঘের 
শ্রীক£চরিতে মে, ভারবি ও বাণের সঙ্গে স্ুবন্ধুর নাম 
দেখা যায় । বামন তার কাব্যালংকার গ্রন্থে সুবন্ধুর উল্লেখ 
করেছেন। 

বাসবদত্তার ছুটে বাক্য থেকে অনেকে মনে করেন স্থবন্ধু 
সেখানে নৈয়ায়িক উদ্ভোতকারের রচনা ও ষষ্ঠ শতাববীর মাঝা- 


সময় 
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মাঝি সময়ে আবির্ভূত ধর্মকীন্তির লেখা বুদ্ধনঙ্গতি নামক গ্রন্থের 
উল্লেখ করেছেন । এই প্রমাণের উপর বিশ্বাস করলে স্থুবন্ধু 
সপ্তম শতকের প্রথমভাগে আবিভূতি হয়েছিলেন বলা যেতে 
পারে। 

স্থবন্ধু-রচিত “বাসবদত্ত/” ও একখানি গগ্চ রোমান্স। 
রাজপুত্র কন্দর্পকেতু ও রাজকন্যা বাসবদত্তার প্রণয়-কাহিনী 
এই রোমান্নটির বিষয়বন্ত্ । কাহিনীটি এইরূপ £-_ 

একরাত্রে রাজকুমার কন্দর্পকেতু রাজকন্যা বামবদস্তাকে 
শ্বপ্ে দেখে তাকে খুজতে বের হন। এদিকে রাজকম্তাও 
কন্দর্পকেতুকে স্বপ্নে দেখে তাকে খুঁজবার জন্য সথীকে 
পাঠান। ভ্রমণ করতে করতে রাজপুত্র পথে এক পক্ষীদস্পতির 
কাছে বাসবদত্তার বিষয় জানতে পারেন। রাজকুমার আরো 
জানতে পারলেন ষে সেইদিনই বাসবদত্তার স্বয়ম্বরসভায় বনু 
রাজকুমার উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু রাজকন্যা ্বপ্রে-দেখা 
রাজকুমার কন্দর্প-কেতুকে ছাড়া আর কাউকে বরণ করবেন 
না। তমালিকার জঙ্গে দেখা হলে তার সাহায্যে কন্দর্পকেতু 
গোপনে রাজ-অস্তঃপুর থেকে বাসবদত্তাকে সঙ্গে করে পালিয়ে 
গেলেন । পথে হজনে চলার সময় উভয়ে ক্লান্ত হয়ে একজায়গায় 
ঘুমিয়ে পড়েন। দুম ভাঙার পর বাসবদত্তা বনে ফল সংগ্রহ 
করতে গেলে তাকে লাভ করার জন্য ছুই কিরাতের মধ্যে যুদ্ধ 
বাধে এবং এতে হজনেই নিহত হয় । কাছেই ছিল এক খবির 
তপোবন। এই যুদ্ধের ও তপোবন শ্রত্রষ্ট হওয়ার কারণ 
বাসবদত্তা জেনে খধি তাকে পাথরে রূপান্তরিত হওয়ার 
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অভিশাপ দেন। শেষে তারই অনুরোধে খধি প্রসন্ন হয়ে 
বলেন যে প্রেমিকের হাতের ছোয়া পেলে তার প্রস্তররূপের 
অবসান হবে। 

এদিকে কন্দর্পকেতু বাসবদত্তাকে খুঁজে না পেয়ে 
আত্মহত্যার চেষ্টা করতে এক দৈববানীতে বল! হয় যে তিনি 
আবার বাসবদত্তাকে ফিরে পাবেন। এই কথার উপর ভরসা 
রেখে ঘুরতে ঘুরতে রাজপুত্র 'একদিন একটি বাসবদত্তার মত 
প্রস্তরমৃপ্তি দেখে তাকে আবেগে আলিঙ্গন করেন। তৎক্ষণাৎ 
বাসবদত্তার শীপের অবসান ঘটে এবং রাজপুত্রের সঙ্গে তার 
পুনমিলন হয়। 

স্ববন্ধুর রচনা যে বিশেষ প্রশংসাভাজন হয় তার নিদর্শন 
নিয়েছ্ৃত উক্তিটি__ 


স্থবন্ধুর্বাণভট্রশ্চ কবিরাজ: ইতি ত্রয়ঃ 
বক্রোক্তিমার্গনিপুণশ্চতুথো বিদ্ধতে ন বা। 


সববন্ধুর বাসবদত্তার ভাষ! অন্ুপ্রাস যমক গ্লেষ বিরোধাভাস 
প্রভৃতি নানারকম শব্দালংকার ও অর্থালংকারে অলংকৃত। 
তিনি বিশেষভাবে শ্লেষ অলংকার প্রয়োগে যথেষ্ট পারদশিতা৷ 
দেখিয়েছেন। লেখক গৌরীরীতির অনুসরণকারী । তার 
বামবদত্তা সমাসবন্থল রচনা হলেও অন্ধপ্রাস যমক অলংকারে 
শ্রুতিমধূর। তবে স্ুবন্ধু চরিত্র-চিত্রণে খুব দক্ষতার ছাপ 
রেখে যেতে পারেননি । 


বাণভট্ট 


বাণভট্রের হর্যচরিত ও কাদম্বরী ছুইটি বিখ্যাত গগ্রচনা। 
এর প্রথমটি আখ্যায়িকা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। কারণ 
এর ভিত্তি ইতিহাস এবং এই কারণে এটিকে 
এঁতিহাসিক রচনার অস্তভূক্ত করা হয়েছে। 
তবে গ্রন্থটি ইতিহাসাশ্রয়ী হলেও পুরোপুরি ইতিহাস নয়। 
এখানে কাব্যাংশ ও অতিরগ্রনেরই প্রধানত দেখা যায়। বাণ 
এখানে তার পৃষ্ঠপোষক রাজ। হর্ষবর্ধনের বেশি করে গুণগান 
করেছেন। তিনি এখানে বলেছেন যে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ 
নেওয়ার পর হর্ষবর্ধন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন। 
কনৌজেশ্বর হর্ষবর্ধনের (৬১*_-৪৭ খৃষ্টাব্দ ) বাজত্বকালের 
শেষভাগে বাণ এই গ্রন্থটি রচনা করেন বলে পণ্ডিতগণ 
মনে করেন। 
কাদস্বরী গ্রন্থের প্রথম দিকে কতকগ্চলি শ্লোকের 
হা (১০--১৯) মধ্যে বাণ নিজের সম্বন্ধে যে 
পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাতে জানা! 
ষায় ভার পিতার নাম চিত্রভান্ ও মাতা রাজদেবী। 
হর্যচরিতের আড়াই উচ্ছ্বাসে কবি নিজের পরিচয় রেখে 
গেছেন। তারপর আছে রাজ হর্ষবর্ধনের কথা। স্থানীশ্বরের 
রাজা পুষ্পভূতির বংশে শক্তিশালী রাজ! ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। 
রাজ্যবর্ধন ও হর্ববর্ধন তার ছই পুত্র ও রাজ্যশ্রী নামে তার 
একটি কন্তা ছিল। রাজ্যত্রীর বিয়ে হয় মৌখরীরাজ গ্রহ বর্মার 


হর্যচরি ত 
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সঙ্গে। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর জ্ঞেষ্টপুত্র রাজ্যবর্ধন 
সিংহাসনগ্রহণে অনিচ্ছক ছিলেন। কিন্তু ছোট ভাই হর্ষকে 
সিংহাসনে অভিষেক করার আগেই তিনি খবর পেলেন 
রাজ্যশ্রী অপহৃতা ও তার স্বামীকে হত্যা! করেছেন মালবরাজ। 
রাজ্যবর্ধন মালবরাজের বিরূদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন। কিন্ত 
'গৌড়ের রাজা বিশ্বাসঘাতকতা। করে তাকে হত্যা করেন। 

এই সংবাদ পেয়ে হর্বধন প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় 
যুদ্ধ-যাত্র! করে বিস্ধ্যপর্বতে এসে উপস্থিত হন। নির্থাট নামে 

একজন তরুণ পর্বতারোহী রাজ্য শ্রীর অন্বেষণে 

বিষয়বন্ত তার সহায়ক হলেন । কিন্তু খন জান! গেল 
রাজাশ্রী মালবরাজের বন্দীশাল! থেকে পালিয়ে গেছে এবং 
হয়তো কোনো বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন হর্বর্ধন দিবাকর 
মিত্র নামে এক বৌদ্ধ সন্গ্যাসীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন 
ভগ্রীর খোজে। রাজ্যশ্রী এখন আত্মহত্যায় উদ্যত,__-এক বৌদ্ধ 
জন্ন্যাসীর কাছে এই সংবাদ শুনে তিনি তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট স্থানে 
গিয়ে রাজাশ্রীকে উদ্ধার করে দিবাকর মিত্রের কাছে নিয়ে 
'এলেন। ভ্রাতা ভগ্নীর মিলনের মধ্য দিয়ে হঠাৎ গ্রন্থটি 
সমাপ্ত হয়েছে। 

গ্রন্থটির ভিত্তি ইতিহাস হলেও এর ভেতরে বগিত 
'ঘটনাগুলির এতিহাসিকতা কম অর্থাৎ এর বিষয় নির্ভরযোগ্য 
ইতিহাস নয়। গ্রন্থটি বাণভট্রের বর্ণনা-নৈপুণ্য ও কাব্য- 
প্রতিভারই বেশি পরিচয় দেয়। গ্রন্থটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত এবং 
'মখ্যায়িক। শ্রেণীর । 
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বাণভটের অমর সাহিতাকীর্তি কাঁদন্বরী। এটি কথা 
শ্রেণীর মধ্যে পড়ে । অখ্যায়িকার বৈশিষ্ট্য এতে নেই। এর 
গল্পটি কাল্পনিক। অধ্যাপক কীথ এই শ্রেণীর 
কাদঙ্ববী কথা গ্রন্থকে জটিল আখখ্যায়িকা বলার 
পক্ষপাতী।১ এই গ্রন্থে মূল কাহিনীর মধ্যে অন্যান্ত কাহিনী 
বর্ণনা করা হয়েছে। কাদন্বরী গ্রন্থটিই বাণকে অসাধারণ 
প্রতিভাবান লেখক হিসাবে সুধীসমাজে পরিচিত করে। 
সংস্কত সাহিত্যে কাদশ্বরীই সববাপেক্ষা বৃহৎ, জনপ্রিয় ও 
চিত্তাকর্ষক রোমান্স। 
গ্রন্থটির ছুভাগ- পূর্ব ও উত্তর। পূর্বভাগ বাণরচিত এবং 
উত্তরভাগ রচন! করেন তার পুত্র ভূষণভট্ট । 
এক চগ্ডালকন্তা। বিদিশার রাজ! শুদ্রকের কাছে এক সময় 
একটি শুক পাখী নিয়ে আসে । এই পাখীটি ছিল জাতিস্মর। 


কাদন্বরী গ্রন্থে বৈশম্পায়ন নামে এই শুকপাখী কাহিনীর প্রধান 
বক্তা । বর্তমান জীবনে ও পূর্ব জন্মে রাজ- 


রা কুমার চন্দ্রাপীড় ও গন্বর্ব রাজকুমারী কাদস্বরীর 
প্রণয় কাহিনী এই গ্রন্থটির বিষয়বস্ত। এই মূল কাহিনীর 
সঙ্গে পুগ্তরীক ও কাদম্বরীর সখী মহাশ্বেতার প্রেম কাহিনী 
বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাশ্থেতার প্রণয়ী পুগুরীকের 
অভিশাপে চন্দ্রমা মর্তে চন্দ্রাপীড রূপে জন্মলাভ করেন ও. 
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কাদম্বরীর প্রেমাসক্ত হন। এদিকে আবার চন্দ্রমার শাপে 
পুগ্ডরীক এজন্মে বৈশম্পায়ন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে 
চন্দ্রাগীড় রাজা শৃদ্রক এবং বৈশম্পায়ন শুকরূপ লাভ করেন। 


একটি কাহিনীর মধ্যে অন্যকাহিনী বর্ণনার পদ্ধতি ভারতে 
অতি প্রাচীন। গুণাঢ্যের বৃহতৎকথাতেও এই পদ্ধতি অন্ুস্থত | 
বৌদ্ধজাতকগুলির মধ্যে এ জন্মের কাহিনীর মধ্যে পূর্বজন্মের 
কাহিনী বলার রীতি প্রচলিত। কাদশ্বরী এই ধারাই অনুমারী । 
পরবস্তীকালের বেতালপঞ্চবিংশতিতেও এই জাতীয় রীতি 
প্রায়অনুম্থত। পঞ্চতন্ত্রে একটি গল্পের মধ্যে বলা একটি নীতি 
বোঝাতে অনেক গল্পের অবতারণ। করা হয়েছে । দশকুমার- 
চরিতের মধ্যে রাজকুমীরগণ নিজেদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন 
কাহিনী বলেছে । মনে হয়, গুণাঢ্যর বৃহতৎকথাই এক কাহিনীর 
প্রসঙ্গে অন্যকাহিনী বর্ণনায় পরবস্ভীকালের এই শ্রেণীর 
গগ্ভকাহিনী গ্রন্থের পথপ্রদর্শক । 


বাণভটের কাদম্বরী সংস্কৃত গগ্যসাহিত্যে শুর্যকর-সমুজ্জল 
তুষারমৌলি সর্বোচ্চশীর্ষ বর্ণাঢ্যরাগরঞ্জিত হিমালয়ের কাঞ্চনজজ্বা 
শুর মতো৷ আত্মগৌরবে একক । কাদম্বরীর 

সাহিত্যগুণ প্রশংসাব্ঞজক সমালোচকগণের বহু উক্তি 
প্রচলিত আছে। কাদম্বরী শব্বটির অর্থ মদ। মগ্ধপানে মানুষ 
যেমন নিজেকে হারিয়ে ফেলে কাদম্বরীর পাঠকও তেমনি 
নিজেকে হারিয়ে ফেলেন ।১ 


উস উর সপন পার্থ (যাতে ারত 








১। কাদন্বরী রসজ্ঞানামাহারোহপি ন রোচতে। 
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এই গ্রন্থে বাণভট তার দূরযানী কল্পনার বর্ণাঢ্য বর্ণনায়, 
নায়ক-লায়িকার চরিত্রচিত্রণে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের হৃদয়হারী 
বর্ণনায়, প্রণয়ী-প্রণয়িণীর মানসিক ভাব বিশ্লেষণে অসাধারণ 
শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বাণের নাটকীয়তা বোধও 
অদ্ভুত। রাজা শৃত্রকের অত্যুজ্জল বর্ণনার পরেই তিনি সেখানে 
উপস্থিত করেছেন এক শ্ঠামাঙ্গী তরুণী চগ্ডালকম্ঠাকে। সে 
সেখানে নিয়ে এল এক পিপ্ররাবদ্ধ শুকপাধী। পাখীটি আবার 
জাতিম্মর | সে তার জীবনকাহিনী বলতে আরম্ভ করল। 
এইভাবে বাণ তার কাহিনীতে নাটকীয় গতিবেগ স্থষ্টি 
করেছেন। তার অসাধারণ প্রক্ৃতিপ্রেম প্রাকৃতিক দৃশ্বের 
বিস্তৃত ও সুঙ্ষ্াতিস্ক্্র বর্ণনায় জীবস্ত হয়ে উঠেছে। কাদশ্বরীকে 
রবীন্দ্রনাথ িত্রশালা' বলেছেন। সত্যই গ্রন্থটি পাঠ 
করলে পাঠকদের মনের দর্পণে একটির পর একটি মনোরম 
চিত্র ফুটে ওঠে। অসংখ্য পক্ষীকুলের আবাসম্থান বিরাট 
শালসলী বৃক্ষ, বিদ্ধ্যারণ্যের গম্ভীর মাধুর্য, জাবালির আশ্রমের 
শাস্ত মহিমা, রাজ! শুদ্রক ও তারাগীড়ের রাজসভার 
এশ্বর্ষ আড়ম্বর, সুর্যোদয় ও স্যান্তের রক্তিম আকর্ষণ, অচ্ছোদ 
সরোবরের শান্ত শীতলতা, মহাশ্বেতার জিপ্ধ করুণ প্রতিমা 
বাণভট্রের লেখনীপ্রস্ত মনোজ্ঞ আলেখ্য। আর এখানকার 
নবরনারীরাও যেন ন্বপ্-মায়া-জড়ানো । বই পড়ে এদের 
জীবন্ত দেখতে ইচ্ছা হয়। বাণের লেখনীর এমনি ক্ষমতা 
ষে অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ জিনিষও আকর্ষণীয় মনোরম 
হয়ে উঠেছে এই গ্রস্থে। “কাদম্বরীকার মুখ্য গৌণ 
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ছোটো বড় কোনে! কথাকেই কিছুমাত্র বঞ্চিত করিতে 
চান নাই” |; 

ভবভূতি বলেছেন__যথা স্ত্রীণাং তথ! বাচাং সাধুতে চি 
জনঃ। অর্থাৎ নারীর চরিত্রের মতো কাব্যের সাধুতা সম্বন্ধেও 
মানুষ সন্দিহান | তাই একদিকে যেমন বাণের রচনার প্রশংসা 
আছে অন্যদিকে কিছু অভিযোগও আছে। ৬/6০: এর 
মতে বাণের ক্রটি বর্ণনাসময়ে মাত্রাজ্ঞানের অভাব, দীর্ঘ 
বাক্যবিস্তাস, শব্দশ্রেষ ও ব্যকরণ ঘটিত দুরূহ বড় বড় সমাসবদ্ধ 
পদপ্রয়োগ দীর্ঘবর্ণনা ও অলংকার প্রয়োগের আতিশয্য দেখা 
গেলেও বাণের রচনা! যে বিশেষভাবে কাব্যিক গুণসমৃদ্ধ সে কথা 
সর্বজনম্বীকৃত। ভারতবর্ষের সমালোচকদের মতে গগ্যং কবীনাং 
নিকষং ভবস্তি” অর্থাৎ গা রচনাতেই কবির রচনাশক্তির 
সার্থক পরীক্ষা হয়। বাণ যে এই পরীক্ষায় যোগ্যতার পরিচয় 
দিয়ে উত্বীর্ণ হয়েছেন এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। 

কাদম্বরী গল্পগ্রন্থ তবে এখানে বর্ণনাবাহুল্য, নানা 
অলংকারের সাজসজ্জা ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি পেলেও তার 
গতি মন্থর এবং গল্পটি তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায় ভাবে ছত্র 
বহন করিয়া চলিয়াছে”।২  বাণভট্ট তার কাহিনীর কোনে 
কিছু বাদ দেননি, “কারণ কথ বড়ো স্থনিপুণ, বড়ে। সুশ্রাব্য ; 
কৌশলে, মাধুর্ষে, গাস্তীর্যে ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ ।-_ 
কাদন্বরী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্যটা, 
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২। এ - 


অল্প পরিচিত কয়েকটি গগ্ভ রচন! 


পুরুষপরীক্ষা-_চতুর্দশ শতকের শেষপাদে আবিভূত, 
বিদ্যাপতিরচিত। এতে চুয়াল্লিশটি গল্প আছে। 

ভোজপ্রবন্ধ__যোড়শ শতকের বল্লাল সেন রচিত। ' এতে 
রাজা ভোজের সভার পৌরাণিক কাহিনী আছে। 

কথারত্বাকর- সপ্তদশ শতকের ৮হমবিজয়াগ্রির রচনা । 
এতে বিভিন্ন শ্রেণীর ২৫৮টি গল্প আছে। 

তিলকমঞ্জরী- গ্রন্থটি সর্বদেবের পুত্র ধনপাল রচিত একটি 
গগ্ভকাব্য ৷ 

লেখক হলায়ুধ পদ্মগ্রপ্তের সমদাময়িক ছিলেন । সীয়ক ও 
ধারের রাজা! বাকৃপতির রাজসভায় তৎকালীন পণ্তিতগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলে সন্মানিত হন। জৈনধর্মবিষয়ক গল্প শুনতে ইচ্ছুক 
ভার উৎসাহদাতা রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধনপাল এই 
এই রোমান্সটি রচনা করেন। লেখক গল্পটিকে খণ্ডে খণ্ডে 
রাজাকে দেন কিন্তু এক সময়ে এই অসমান্ত কাহিনীর পু*থি 
পুড়িয়ে ফেল্নে। ধনপালের কন্ত। তিলকমঞ্জুরী পিতার কাছে 
শুনে কাহিনীটি মুখস্থ করে ফেলেছিল এবং পুঁথি নষ্ট হয়ে 
গেলে মুখে মুখে কাহিনীটি বলে ; সেইজন্য ধনপাল গ্রন্থটির 
মেয়ের নামে তিলকমঞ্জরী নামকরণ করেন। 

তিলকমঞ্জরী ও সমরকেতুর প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থটির 
বিষয়বন্ঘ । কাহিনীটি বাণভট্রের কাদম্বরীর প্রতিবিষ্ব বলা 
চলে। ধনপাল বাণভট্টের কাদম্বরীর আদর্শে অনুপ্রাণিত 
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হয়ে কাহিনীটি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থারস্তে বাপ, ভবভৃতি, 
বাজশেখর প্রভৃতি ব্যক্তির গুণগান করেছেন। 


গল্পসাহুত্য 
সংস্কৃত ছোটগল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, 
জনপ্রিয় গল্প, পশুপক্ষীর গল্প ও পরীর গল্প। 
কালিদাসের পূর্বযুগে বৌদ্ধসম্প্রদায় রচিত অবদান গ্রন্থ- 
গুলি__ধর্মোপদেশমূলক গল্পের সঙ্কলন। গল্প সাহিত্যের 
মধ্যে এইগুলিই সম্ভবত প্রাচীনতম । এই 
জনপ্রিয় গল্প. রচনাগুলিতে গছের সঙ্গে মাঝে মাঝে পদ্ 
মিশ্রিত আছে । বৌদ্ধদের রচিত জাতক গুলিকেও প্রাচীন গন্প 
গ্রশ্থের নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে । জাতকগুলি 
পালিভাষায় লিখিত। এছাড়া বৌদ্ধদের রচিত জংস্কত ধর্- 
মুলক গল্পও অনেক আছে। তবে এই জব রচনার মুখ্য 
উদ্দেশ্য গল্প শোনান নয়, গল্পের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারই প্রধান 
লক্ষ্য। তাঁই এগুলির গল্প হিমাবে আবেদন কম। এগুলির 
আলোচন। গ্রথম খণ্ডে আছে। 
জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থের মধ্যে গুণাঢ্যরচিত বৃহৎকথা অতি 
প্রাচীন এবং এটি বৌদ্ধগণের রচনা! নয়। এটি পৈশাচী 
প্রাককৃতে খুৃষ্ঠীয় চতুর্থ শতকে লিখিত বলে পণ্ডিতগণ মনে 
করেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশত এই গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে। 
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তবে এর গল্পগুলি তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। 
যেমন, (১) অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে রচ্তি বুদ্ধস্বামীর 
শ্লোকসংগ্রহ (২) ১০৩৭ খুষ্টান্বে রচিত ক্ষেমেন্দ্রের বৃহতকথা- 
মঞ্জরী এবং (৩) ১০৬৩--১০৮১ খুষ্টাকবে রচিত সোমদেবের 
কথাসরিৎসাগর । 
সম্ভবত বুদ্ধন্বামীর “প্লাকসংগ্রহই একমাত্র বৃহংকথার 
সঠিক শ্লোকানুবাদ। শ্লোক সংখ্যা ৪৭৯৩। অপর ছুইটি 
গ্রন্থের মূল বৃহৎকথ নয়। আলংকারিক দপ্তী তার কাব্যাদর্শে 
বৃহংকথার উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক কীথের মতে এটি 
চতুর্থ খুষ্টান্দের পুর্ব রচিত। সে যাই হোক, ভারতীয় গল্প 
সাহিত্যের ইতিহাসে বৃহৎকথার বিশেষ প্রভাব রয়েছে । কারণ 
পরবস্রাকালের বহু গল্পের উৎস এই গ্রন্থটি । 
শ্লোকসংগ্রহে বুদ্ধন্বামী নরবাহন দণ্ডের ছুঃসাহসিক কাধ্য- 
কলাপের বর্ণনা করেছেন বিশেষভাবে। কাহিনী বর্ণনায় তিনি 
যথেষ্ট শিল্পনৈপুণোর পরিচয় দিয়েছেন। 
কথাসরিংসাগরে সোমদেব অত্যন্ত চিস্তাকর্ষকভাবে প্রাঞ্জল 
ভাষায় নানা ধরনের, নানা রসের অনেক গল্প পরিবেশন 
করেছেন। গ্রন্থটির গ্লোক সংখ্যা--২১৩৮৮। 
ক্ষেমেন্্র তার যৌবনে রামায়ণ ও মহাভারতের মঞ্জুরীর 
আদর্শে বৃহংকথামঞ্জরী রচন! করেন। গ্রন্থটি আটটি লম্বকে 
বিভক্ত। গ্রন্থটির প্রারস্তে গুণাঢ্য-বগিত পৌরাণিক কাহিনী 
বর্ণনা কর হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আরম্ভ উদয়নের কাহিনী 
দিয়ে । 
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বিষুবশর্মারচিত পঞ্চতন্ত্র পশুপক্ষী-বিষয়ক গল্পের একটি 

উল্লেখযোগ্য প্রধান গ্রন্থ। অধুনা বিলুপ্ত এই গ্রন্থটির 
প্রাচীনতম রূপ তস্তাখ্যায়িকা নামে একটি 
পঙ্খপক্ষীর গল্প 
প্রাচীন গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। পঞ্চতন্ত্রের 

পাঁচটি ভাগ,_(১) মিত্রলাভ, (২) মিত্রভেদ (৩) সন্ধিবিগ্রহ 
(৪) লব্ধনাশ, (৫) এবং অপরীক্ষিতকারিত্ব। গ্রন্থটির এই 
পাচটি ভাগের জন্টে নাম--পঞ্চতন্্ব। অথচ জমস্ত ভাগের 
সঙ্গে একটি সাধারণ যোঁগসুত্র আছে। এর প্রত্যেকটি 
খণ্ডের মধ্যে এক একটি প্রধান গল্প আছে। আবার সেই 
প্রধান গল্পগুলির মধ্যে ছোট ছোট আরো অনেক গল্প 
অস্তভূক্তি হয়েছে । গল্পাংশ গছ্যে বলা হয়েছে এবং মধ্যে মধো 
নীতিবোধক শ্লোক আছে। আবার প্রত্যেকটি গল্পের শেষে 
সেই গল্পের বিষয় সংক্ষেপে শ্লোকে বণিত হয়েছে । 

গ্রন্থটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে পহ্লবী ভাষায়, খুষ্ঠীয় 
ষষ্ঠ শতকে সিরিয়াক ভাষায়, অষ্টম শতাব্দীতে আরবীতে, 
একাদশ শতকে হিক্রতে, ত্রয়োদশ শতকে স্পেনীয় ভাষায় 
এবং ষোড়শ শতকে ল্যাটিন ও ইংরাজীতে অনূদিত হয়। 

পঞ্চতন্্কথামুখম্‌ থেকে বোঝ! যায় ষে মুখ রাজকুমার- 
গণকে নীতিশিক্ষা দেবার জন্তে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি রচিত 
হয়েছিল। বর্তমান পঞ্চতন্্র বিষ্শমার নামে প্রচলিত । কিন্তু 
মূল পঞ্চতস্ত্ররে কে লেখক ও কোথায় গ্রন্থটি লিখিত সঠিক 
জানা যায় না। 

মূল পঞ্চতন্ত্র লুণ্ত, তবে তস্ত্াখ্যান, তম্ত্রাখ্যায়িকা বা পঞ্চতন্ত 
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নামে এর আর কয়েকটি সংস্করণ পাওয়া গেছে । এখানে যে 
তন্শব্ধ যুক্ত আছে এর অর্থ সম্ভবত বাস্তবোপযোগী অর্থাৎ 
এই গ্রন্থগুলিতে যে সব আখ্যান আছে সেগুলি থেকে বাস্তব 
জীবনে চলার উপযোগী অমূল্য উপদেশ লাভ কর! যায়। 
পঞ্চতন্ত্রের সবশেষ সংস্করণ “হিতোপদেশ* নারায়ণ পণ্ডিত 
রচিত। নারায়ণ পণ্ডিত ঝিষুশর্মার লিখনশৈলী অনুসরণ 
করেছেন। এই গ্রন্থে পঞ্চতন্ত্রের চারটি ভাগ মাত্র আছে। 
তাছাড়া এখানে কাহিনীগুলিকে কিছু কিছু পরিবন্তিত ও 
কোথাও পরিবদ্ধিত, পরিমাজিত করা হয়েছে । লেখক নীতিসার 
থেকে অনেক নীতিযূলক অংশ এখানে 
সংযোজন করেছেন। রাজা ধবলচন্দ্র লেখকের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে লেখা এই গ্রন্থটির একটি 
পুঁথি পাওয়া গেছে। তাতে মনে হয় লেখক এসময়ের পূর্বে 
আবিভূতি। অধ্যাপক কীথের মতে তার সময় একাদশ 
শতাবীর পরে নয় । হিতোপদেশের ভাষা সহজ, সরল এবং 
গল্পগুলিও বর্ণনাগুণে চিত্তার্ক ও কৌতৃহলোদ্দীপক। 
হিতোপদেশের বহু শ্লোক লেখকের নিজের রচনা । 
কথাকৌতুক-_শুষ্ীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক শ্রীবরের 
লেখা একটি পশুপাধীর কাহিনীমূলক গল্পগ্রন্থ । 
পরীর গল্পশ্রেণীর মধ্যে পড়ে এমন তিনটি গ্রন্থ 
পাওয়া গেছে। যেমন (১) শিবদাসের নামে প্রচলিত 
পরীর গল্প বেতালপঞ্চবিংশতি, সম্ভবত বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 
লেখা_-(২) 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশভিকা ও (৩) শুকসগুতি। 


৫ 


হিতোপদেশ 
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শেষেরটির লেখক ও সময়ের নাম জান যায় নি। এটি 
সত্তরটি গল্পের সঙ্কলন। গল্পের বক্তা শুক। সিংহাসন- 
দ্বাত্রিংশতিকার অন্য নাম বিক্রমার্কচরিত। এখানে বত্রিশটি গল্প 
আছে। ভোজরাজ একসময় মাটির নিচের থেকে বিক্রমাদিত্যের 
সিংহাসন লাভ করেন। তিনি এই সিংহাসনে উপবেশনের চেষ্টা 
করলে যে বত্রিশটি পুতুলের মাথায় সিংহাসনটি বসান ছিল 
তারা একে একে বিক্রমাদিত্যের প্রশংসা করে এক একটি গল্প 
বলে। এইরূপ বলার উদ্দেশ্য যে যদি কেউ বিক্রমাদিত্যের মত 
এই রকম গুণবান হন, তিনি সিংহাসনে বসার অধিকারী । 
গল্পগুলি অত্যধিক পরিমাণে নীতি উপদেশে পুর্ণ হওয়ার জন্য 
সুখপাঠ্য নয়। 

বেতালপঞ্চবিংশতি পঁচিশটি গল্পের সঙ্কলন। এইগুলি 
মূলগল্পের অস্তভূক্ত হয়েছে । এর বিষয়বস্ত 
সংক্ষেপে এইরূপ,»বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী 
বিক্রমসেন নামে এক রাজাকে একটি তপন্থী রোজ একটি করে 
কল দিতেন। তার মধ্যে একটি মূল্যবান রত্ব লুকানে৷ থাকত । 
একে সন্তুষ্ট করার জন্য একসময়ে রাজা নিকটবস্তা একটি গাছে 
ঝোলানো একটি শবদেহ আনতে গেলে এর রক্ষক এক বেতাল 
রাজাকে আনায় যে তিনি যদি তার কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক 
জবাব দিতে পারেন, তাহলে সে (বেতাল ) শবদেহটি ছেড়ে 
দেবে। বেতালের সমস্ত প্রশ্বই ধাধা। ধাধা থাকলেও 
এখানকার গল্পগুলি বেশ আকর্ধণীয় ও বিচিত্র ধরনের এবং এক 
একটিতে বেশ হাস্তরম আছে । 


বেতাল পঞ্চবিংশতি 


সিসিক তিতা নাসির এস ভবন 
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শুকসপ্ততি গ্রন্থটির যূল রূপ কার রচন! জানা যায় না 
তবে এটি তিন রূপে পাওয়া গেছে। (১) কোনে জৈনধর্মাবলম্বী 
ব্যক্তির রচিত সংক্ষিপ্ত রূপ। (২) চিন্তামনি 
_ ভট্ট্রের বদ্ধিত রূপ এবং (৩) দেবদত্তরচিত 
একটি রূপ। একটি রমণী তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে অন্ত 
পুরুষের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার 
চেষ্টা করলে সেই গৃহে পালিত এক শুকপাখি পরপর সত্তরটি 
গল্প বলে। এতে রমনীটির গল্প শুনতে শুনতে কৌতুহল বাড়তে 
থাকে এবং এর মধ্যে তার স্বামী ফিরে আসে । এইভাবে 
শুকপাখীর সাহায্যে তার প্রভু একটি অনিষ্ট থেকে রক্ষ! পান। 

গল্পগুলি বেশ আকর্ষণীয় ও কৌতৃহলোদ্দীপক | বদ্ধিত 
গ্রন্থটির রচয়িতা চিন্তামনি খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর আগের লোক 
নন বলে মনে করা হয়। 

বেতালপঞ্চবিংশতি ও শুকসপ্ততি গ্রন্থ ছুটি সংস্কৃত গছ 
রূচিত ছোটগল্প ও লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । 


শুকসঞ্ৃতি 


এতিহাসিক সাহিত। 


কাব্য, নাটক, গল্প, দর্শন, ধর্ম, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, 
আইন, আয়ুর্বেদ, তন্ত্র জ্যোতিষ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর রচনায় 
সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ কিন্ত হঃখের বিষয় সংস্কৃতে এঁতিহাসিক 
রচনা অভ্যস্ত কম। ০ 
ইতিহাল রচনার প্রেরণা আসে জাতীয়তা বোধ থেকে । 
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প্রাচীন ভারতে সেই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হওয়ার অনুকূল 
পরিবেশ ছিল না। সার! ভারত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে ছিল বিভক্ত 
আর তাদের মধ্যে ছিল পরস্পর বিরোধ। খণ্ড রাজ্য গুলিত 
একত্রিত করার মত কোন কেন্জ্রিয় শক্তি গড়ে ওঠে নি, যার 
প্রতি আন্থগত্যের ফলে একটি অখণ্ড জাতীয়তাবোধ জাগ্রত 
হতে পারে। অপর কারণ ভারতবাসীর বিশেষ ধরনের 
মানসিক সংগঠন । এদেশের ধর্ম, দর্শন ভারতবাসীকে 
পরলোকমুখী করে তুলেছে। অদৃষ্ট ও কন্মফলের ওপর 
অত্যধিক বিশ্বাম ভারতবাসীর জাতীয় চেতনা উদ্বোধনে 
বাধ! দিয়েছে । বেদের সময় থেকে আরস্ত করে ভারত শুনে 
আসছে, সংসার হুঃখময়, একে ত্যাগ করে পরলোকে শাস্তি 
লাভের জন্য কাজ কর, প্রস্তত হও । সংসারভোগের আকৰণ 
ত্যাগ কর, ত্যাগেই শাস্তি পাওয়। যায়, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, 
_নাল্পে সুখমত্তি ভূমৈব সুখম_-এই সব উপদেশ উপনিধদ, 
দর্শন, বিভিন্ন ধর্মমত ও ভারতের মহাপুরুষগণ সব সময় ভারত- 
বাসীকে শুনিয়ে আসছেন। এর ফলে ভারতবাসীর মন হয়ে 
উঠেছে স্ংসারে বৈরাগী । তাই তারা ইহ জগতের কোনো 
কিছুকে ধরে রাখার চেষ্টা করে নি। নিজেদের পরিচয় নাম 
পর্যস্ত অনেক সংস্কৃত লেখক রেখে যান নি, তা অন্যের সম্বন্ধে 
আর তারা কি বলবেন। 

তাই বলে যে ভারতীয় সাহিত্যে কোনে এতিহাসিক তথ্যই 
নেই একথা বল! যায় না, তবে যা আছে তা অত্যন্ত অল্প এবং 
বিক্ষিপ্ত। এতিহাসিক চেতনা বলতে যা বোঝায় সেই জিনিস 
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সংস্কৃত লেখকদের মধ্যে খুবই কম ছিল। পুরোপুরি ধারাবাহিক 
তথ্যসম্বদ্ধ ইতিহাস রচিত না হলেও অতি প্রাচীন যুগের 
সংহিত! ও ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেক বিস্মৃত এরতিহাসিক ঘটনার ও 
এতিহাসিক তথ্যের জন্ধান পাওয়া যায়। পুরাণের যে লক্ষণ 
বলা হয়েছে, তাতে রাজবংশের পরিচয় ও তাদের বংশধরদের 
তালিকা দেওয়াও পুরাণের একটি কাজ । দেই দিক দিয়ে 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় পুরাণ অত্যন্ত মূল্যবান। 
দুইটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে অতিরঞ্জনের 
আধিক্যে সত্য ঘটনা চাপ! পড়লেও নিপুণ অনুসন্ধানে এখানে 
অনেক এঁতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে । 

ভারতে বনু দার্শনিক ও ধর্মমত আছে কিন্তু কোনো প্রাগীন 
লেখক এগুলির কোনে ধারাবাহিক ইতিহাস লেখেননি, বিভিন্ন 
গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেক দার্শনিক বা তাদের মতবাদ উল্লেখ 
করা হয়েছে মাত্র অথচ তাদের সময় বা পরিচয় সঠিকভাবে 
পাওয়া যায় না 

হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদের এতিহাসিক তথ্য রক্ষা করার 
কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধদেবের পৌরাণিক কাহিনী 
সংরক্ষণে তাদের প্রযত্ের স্বাক্ষর পঞ্চম শতাব্দীর মহানামনের 
মহাবংশ গ্রন্থ । তবে এটিকেও পুরোপুরি ইতিহাস বলা যায় 
না। জৈনদের মধ্যেও কিছু এতিহাসিক চেতনার পরিচয় পাওয়া 
যায়। এদের পট্টাবলী প্রধান ধর্মযাজকদের তালিকা রক্ষা 
করে মাত্র, এগুলিও সত্যিকারের ইতিহাস নয়। বৌদ্ধ ও 
জৈনদের এই সমস্ত গ্রন্থে কিছু এতিহাসিক বিষয় থাকলেও 
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এতে ইতিহাসের চেয়ে ধর্ম প্রচারের দিকে লক্ষ্য দেখা যায়। 
ধর্মের সঙ্গে তথ্য মিশ্রিত হওয়ায় ফলে কোন্টি তথ্য বুঝে 
ওঠা কঠিন। 

বরং এঁতিহামিক তথ্যের দিক দিয়ে লিপিগুলির বিশেষ 
মূল্য আছে। প্রস্তরে, তাত্রফলকে বা পোড়ামাটিতে উৎকীর্ণ 
লিপিগুলি অজ্ঞাত যুগের অনেক মূল্যব্যন তথ্য জানিয়ে দেয়। 
সাহিত্যের মধ্যে যেগুলির একটু এঁতিহাসিক মূল্য আছে 
সেগুলির নাম ও পরিচিতি নিচে দেওয়া হল। 

হর্যচরিত-_ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্যগুণসমৃদ্ধ সংস্কৃত গদ্য রচনা । 
লেখক বাণভট্ট। গ্রন্থটির নামেই বোঝা যায় যে লেখক তার 
সহায়ক মহারাজ হর্ধবর্ধনের জীবনী রচন। করার চেষ্টা করেছেন 
এই গ্রন্থে । এখানে রাজন্তুতির অতিরঞ্জনে রাজার জীবনেতিহাস 
আচ্ছন্ন । অনেক এতিহাসিক তথ্য অস্পষ্ট বিভ্রান্তিকরভাবে 
পরিবেশিত হয়েছে৷ 

গৌড়বহ বাকৃপতিরাজের একটি প্রাকৃত বচনা। 'এখান- 
কার এতিহাসিকতা অনেকটা তথ্যান্ুসারী। কনৌজের 
রাজা যশোবর্মনের দ্বারা গোঁড়ের রাজার পরাজয় বর্ণনা এই 
গ্রন্থের বিষয়বস্ত । যশোবর্মনকে হত্যা করে সিংহাসন লাভ 
করেন কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য । এই কাব্যে ১২০৯টি 
শ্লোক। এখানে কবির ব্যক্তিগত অনেক কথা বিধৃত আছে। 
তবে বইটির নাম গৌড়বহ হলেও কোথাও শৌড়ের রাজার 
নামোল্লেখ কর! হয়নি । এর রচনা সময় খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ। 
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নবসাহসাক্কচরিত-_-ইতিহাসাশ্রয়ী এই কাবাটি ১০০৫ 
খৃষ্টাব্দে পদ্পগ্প্ত রচনা করেন। লেখকের অন্য নাম পরিমল । 
ইনি মৃগাক্কগণ্ডের পুত্র । কাব্যটি আঠারটি সর্গে রচিত । কবি 
ছিলেন পরমার রাজবংশের রাজা মুঞ্জের সভাকবি। এই 
মুজেরই অপর নাম নবসাহসাঙ্ক। সিন্কুরাজের সঙ্গে নাগকন্যা! 
শশিপ্রভার পৌরাণিক কাহিনী বর্ণন৷ করা হয়েছে এই কাব্যে 
কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ £-_ 

মৃগায়ারত রাজা গলায় মোনার শিকল লাগান এক মৃগকে 
বাণবিদ্ধ করেন কিন্ত এই অবস্থায় মৃগটি শশিপ্রভার কাছে 
উপস্থিত হয়। কারণ মৃগটি ছিল শশিপ্রভার। রাজকুমারী 
বাণ থেকে রাজার নাম জানতে পারেন। রাজা মৃগ অথ্ষণ 
করতে করতে এক সরোবর তীরে উপস্থিত হয়ে সেখানে একটি 
মরাল দেখতে পান। মরালটির চঞ্চুতে একটি যুক্তাহার 
ঝুলছিল। তাতে খোদিত ছিল শশিপ্রভার নাম । মরাল 
অন্বেষণরত শশিপ্রভার এক পরিচারিকার সঙ্গে রাজার দেখা 
হয়। তার কাছে রাজা শশিপ্রভার কথা জানতে পেরে 
নাগরাজ্য আক্রমণ করেন ও বজ্তাঙ্থৃশকে বধ করে শশিপ্রভাকে 
বিবাহ করেন । 

বিক্রমান্কদেবচরিত-_কাশ্মীরী কবি বিল্ছণের রচনা । 
একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক কবির আবির্ভাব কাল। কাব্যটির 
কাহিনীর ভিত্তি একটি এঁতিহাসিক ঘটনা। কবি দেশত্যাগ 
করে মথুরা, কনৌজ, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি নগর পরিভ্রমণ 
করেন। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় রাজ যষ্ঠ বিক্রমাদিত্য 
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তাঁকে বিষ্ভাপতি উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। বিল্হণ 
কর্ণের রাজ্যে বাসকালে গঙ্গাধর নামে এক কবিকে কাব্য 
প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেছিলেন বলে জানা যায়। 
তিনি তার পৃষ্ঠপোষক রাজা যষ্ঠ বিক্রমাদিতে)র প্রশস্তিমূলক 
আঠার সর্গে বিভক্ত এই কাব্যটি বচন! করে তাকে উপহার 
দেন। এই গ্রন্থটি যেমন কাবাক গুণসমদ্ধ তেমনি এতে অনেক 
এঁতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার বিষয় জানতে পারা যায়। কাব্যটির 
প্রথম দিকে চালুক্য রাজবংশের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় আছে । 
রাজ্য লাভের পর বিক্রমাদিত্যের দিথিজয়-কাহিনী, রাজার 
অগ্রজ্জ দ্বিতীয় সোমেশ্বরের সিংহাসনচ্যুতি, চোলগণের সঙ্গে 
বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধ প্রভৃতি অনেক এতিহাসিক তথ্য এতে 
লিপিবদ্ধ রয়েছে । এঁতিহাসিকতা কিছু থাকলেও বিক্রমাস্ক- 
দেবচরিতে কাব্যগুণই বেশি । 

রাজতরলিণী-__এতিহাসিক কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ । কাব্যটির 
রচয়িতা কল্হণ, ছিলেন কাশ্মীরের রাজ। হধের (১০৮৭৯ -+ 
১১০১) মন্ত্রী। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে ইনিই একমাত্র 
সত্যিকারের এঁতিহাসিক দৃষ্টি সম্পন্ন কবি । পুরে যে কয়েকটি 
কাব্যের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি ইতিহাসের পটভূমিকায় 
রচিত বটে তবে তাতে কাব্যোচ্ছাস ও অতিরঞ্জনের মাত্রাই 
বেশি । কিন্ত কল্হণ এঁতিহাসিক ঘটন৷ পরিবেশনের উদ্দেশ্য 
নিয়েই রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন এবং এঁতিহাসিকের যে 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও বিশ্লেষণশক্তির প্রয়োজন ও যেরূপ 
অবিকৃতভাবে তথ্য সংগ্রহ করার দরকার হয়, সেই 
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দক্ষতা তার ছিল কিন্তু পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির রচয়িতাদের 
লক্ষ্য ছিল তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজগণের গুণগান করায়, 
তাই ওগুলিতে কিছু এতিহাসিক তথ্য থাকলেও ঠিক ইতিহাস 
হয়নি,  প্রশস্তিকাব্যই হয়ে গেছে। সেই দিক থেকে 
দেখলে রাজতরঙ্গিণী একক এতিহাসিক কাব্য । কল্হণ 
প্রীতিহাসিক সুলভ নিরপেক্ষভাবে সমসাময়িককালের কাশ্মীরের 
ভ্কাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন তার কাব্যে । এর জন্য 
রাজতরজিণী শুধু ইতিহাস হয়েছে কাব্য হয়নি, তা বলা চলে 
না। কল্হণ একাধারে কবিপ্রতিভা ও ্রতিহাসিকের দৃষ্টি-_ 
এই ছুই ছুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাই তার রচিত 
রাজতরঙ্গিণী কাব্য ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে এক অপুব সুন্দর 
সষ্টি। গ্রন্থটি রচনার পূর্বে কবি কাশ্মীরের সস্থান্ধে বনু 
জ্ঞাতব্য তথ্য তার পূর্বস্রিদের ১১টি গ্রন্থ থেকে জেনেছেন 
এবং নীলমতপুরাণ, ক্ষেমেন্দ্রের নুপাবলী, ক্ষোদিত লিপি, 
প্রশস্তি, লোকপ্রচলিত কাহিনী প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্র থেকে তথ্য 
আহরণ করেছেন। কবি চরিত্র-চিত্রণে ও সেই সময়কার 
কাশ্মীরের রাজনৈতিক ঘটন! ও সামাজিক অবস্থার পরিবেশনে 
যথেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 

কুমারপালচরিত-_ এতিহাসিক কাব্য হিসাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । কাব্যটির রচয়িতা জৈন আচার্য হেমচত্দ্র 
১০৮৮ খৃষ্টাব্বে তিনি এক ব্রাহ্ধণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
শৈশবেই জৈনধর্মে দীক্ষিত হন পিতাকে না জানিয়ে। 
তিনি গুজরাটের আন্হিল্বিদের রাজ! জয়সিংহ সিদ্ধরাজ ও 
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তার পরবস্তা রাজা কুমারপালের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সংস্কত 
ও প্রাকৃত উভয় ভাষায় তার ছিল অসাধারণ পাগ্ডিত্য। তিনি 
একজন বড় বৈয়াকরণিকও ছিলেন । কাব্যটির ২৮টি সর্গ। 
কুমারপালের জীবনী কাব্যের বিষয়বস্তু । এর প্রথম ২০টি সর্গ 
স্কৃতে ও শেষ আটটি সর্গ প্রাকতে রচিত । 

অপ্রধান এতিহাসিক রচনা 

পীজেন্দ্রকর্ণপুর-_কাব্যটি কাশ্মীরের রাজা হর্যদেবের 
( ১০৮৯--১১০১ হী; অঃ) প্রশস্তিমূলক। এর রচয়িতা শ্তু 
নামে এক কবি। 

প্রধন্ধচিন্তামণি- চতুর্দশ খুষ্টাব্দের কবি মেরুতুঙ্গ রচিত 
একটি ইতিহ্াসাশ্রয়ী জীবনী কাব্য। 

প্রবন্ধকোষ- চতুর্দশ খুষ্টাকের কবি রাজশেখরের রচিত 
একটি ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্য। এখানে জৈন শিক্ষক, কবি, 
রাজা ও অন্যান্ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী আছে। 

কীন্তিলতা-_চতুর্দশ খুষ্টান্দের কবি বিদ্াপতি-ব্লচিত একটি 
কাব্য। 


নাট্য সাহিত্য 


সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রকারগণ কাব্যকে প্রধান ছু'শ্রেণীতে 
ভাগ করেছেন-শ্রব্য ও দৃশ্য। শ্রব্য কাব্য নিয়ে পূর্বে 
আলোচনা করা হয়েছে। এখনকার আলোচ্য বিষয় দৃশ্য 
কাব্য । ইংরাজীতে [18109 শব্ধের দ্বারা যে কোনে। অভি- 
নয়োপযোশগী রচনাকেই বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃতে নাটক 
শব্দটির দ্বারা এক বিশেষ শ্রেণীর দৃশ্ঠকাব্যকেই বোবায়। 
[01781025 শবের বাংল! প্রতিশব্দ নাটক, সেজন্য নাটক শবের 
দ্বারা বাংলায় অভিনয়ের উপযোগী যে কোনো রচনাকে বোঝান 
হয়ে থাকে। কিন্তু সংস্কতে দৃশ্বকাব্য শৰ এই অর্থে 
ব্যবহ্ত। আমরা নাটক শব্ের দ্বার এখানে দৃশ্যকাব্যের 
কথা বলব সাধারণভাবে । কাব্যেরই একটি ভেদ যেহেতু 
দৃ্যকাব্য সেই কারণে ভারতীয় ধারণ! অনুসারে অভিনয়োপ- 
যোগী রচনাতেও কাব্যগুণ থাকবে। তাই দেখা যায় ও 
সাহিত্যের আধুনিক বিচারের মানদণ্ডে বলতে পারা যায় যে 
অধিকাংশ সংস্কত নাটক নাট্যকাব্য। সংস্কৃত নাটকে গতি 
ও চরিত্র স্থষ্টির জন্য কখনো কাব্যকে খর্ব করা হয়নি। কাব্যের 
প্রধান্ত সব সময়ই রাখা হয়েছে। এখানে একটি রসের 
প্রাধান্ত থাকার ফলে ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ চরিত্র ্প্টিই বেশি 
হয়েছে এবং সেই কারণে চরিত্রগুলি মৌলিক ন! হয়ে হয়েছে 
চিরাচরিত । ্‌ 

অলংকার গ্রন্থ 'সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যকাব্যকে যেভাবে ভাগ 
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করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ের এক একটি উদাহরণ 
সহ একটি তালিকা নিচেয় দেওয়া হল । . 

দ্শ্য কাব্যের প্রধান ছুভাগ--রূপক ও উপরূপক। বূপক 
দশ রকম । যথা--(১) নাটক ( ভবভূতির উত্তররামচরিতম্‌ ), 
(২) প্রকরণ ( শুত্রকের মৃদ্ছকটিকম্‌ ), (৩) ভাণ ( বসরাজের 
কপূরচরিভম্‌), (৪) ব্যায়োগ (ভাসের মধান ব্যায়োগ ), 
(৫) সমবকার (বৎদরাজের সমুদ্রমন্থন ), (৬) ডিম (বৎস 
রাজের ত্রিপুরদাহ ), (৭) ঈহামৃগ ( ভাসের প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধ- 
রায়ণ ), (৮) অঙ্ক ( ভাসের উরুভঙ্গ ), (৯) বীথি ( মালবিকা) 
(১০) প্রহমন ( মহেজ্দ্রবিক্রম বর্ণের মত্তবিলাস )। 

উপরূপক আঠারটি। যেমন-_(১) নাটিক। (শ্রীহষের 
রতাবলী ), (২) ত্রোটক (কালিদানের বিক্রমোর্বশীয় ), (৩) 
গো্ঠী (রৈবত মদনিক1 ), (৪) সষ্টক ( রাজশেখরের কপূর 
মঞ্জরী ), (৫) নাট্যগাসক ( বিলাসবতী ), (৬) প্রস্থান ( শূঙ্গার 
তিলক ), (৭) উল্লাপ্য (দেবী মহাদেব ), (৮) কাব্য (যাদবোদয়), 
(৯) প্রেঙ্খণ (বালিবধ )১ (১০) রাসক ( মেনকাহিত ), (১১) 
সংলাপক (মায়া কাপালিক ), (১২) শ্রীগদিত ( ক্রীড়ারসাতল), 
(১৩) শিল্পক ( কনকাবতী মাধব ), (১৪) বিলাসিক। (সাহিত্য 
দর্গণে উল্লেখ নেই ), (১৫) ছূর্মলিকা ( বিন্দুমতী ), (১৬) 
প্রকরণিকা (সাহিতাদর্পণে উল্লেখ নেই ), (১৭) হল্লিশ 
( কালিরৈবততক ), (১৮) ভাণিকা (কামদত্ত। )। 

সংস্কৃত নাটকে চরিত্র স্থষ্টির চেয়ে রস পরিস্ফুটনেরই 
প্রাধান্ত । তবে অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি নাটকে 
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সার্থক চরিত্র স্ষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাস, বিশাখদত্ত ও 
শৃদ্রক চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন । সংস্কৃত 
নাট্যকারগণ শুধু যে রস স্থষ্টিতে নজর দিতেন, 
৭ জর নাটকীয় গতিবেগ স্থষ্টির দিকে তাদের 
লক্ষ্য ছিলনা একথা বলা চলেনা । কারণ 
সাহিত্যদর্পণে নাটকের লক্ষণের প্রারস্তেই বল! হয়েছে 
নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্তাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্থিতম্” অর্থাৎ নাটকের 
কাহিনী হবে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির প্রসিদ্ধ 
কাহিনী আর এখানে থাকবে পঞ্চসন্ধি__ পাঁচটি জটিল সঙ্কট 
মুহূর্ত-_যথা £__মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহ্ৃতি। 
এছাড়া নাটকে বীজ, বিন্দুঃ পতাকা, প্রকরী ও কার্য্য 
এই পাঁচটিকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণরূপে যথাযথ প্রয়োগের 
কথ! বল হয়েছে ।১ সংস্কৃত নাটকে কাহিনীর সঙ্গে রসের 
সম্পুর্ণ মিশ্রণ অবশ্য করণীয়। নাটকে নায়ক উচ্চবংশোদুত 
খধিজনোচিত, বহুগুণের আধার, ধীরোদাও ও প্রতাপশালী 
দিব্য অথবা! দিব্যাদিব্য গুণবান ব্যক্তি ।২ শুঙ্গার বীর বা 
শান্ত রস এদের যে কোন একটি নাটকে প্রধান রস, অন্য 
রস অপ্রধান হয়ে থাকবে । এখানে পচ থেকে দশটি পর্যস্ত 
অঙ্ক থাকবে। সংস্কত নাটক কখনো বিয়োগাস্ত হবেনা । 
ডা ঈদ্দ হি পতাকা হ ভন কাথছের 57 


অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্ব। যোল্দ্যা যথাবিধি ॥-_সাহিত্যদর্ণ, 
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


২। নাটকলক্ষণ --সাহিত্য দর্পণ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
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রঙ্গমঞ্চে বধ, যুদ্ধ, রাজ্যবিপ্লব, শাপ, মৃত্যু, লঙ্জাকর বা 
অশ্সীল কোন বিষয়ের অবতারণ! সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ । 

সংস্কত নাটকের আরম্ভ নান্দীপাঠ দিয়ে । এর উদ্দেশ্য 
বিদ্বনাশ ও শ্রোতৃগণের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা । এখানে দেবতা, 
নৃূপতি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির স্তুতি কর! হয়। নাটকের শেষেও 
এই রকম মঙ্গল প্রার্থনা করা হয় ভরতবাক্যে। 

নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল নান্দীর পর গ্রন্থারস্তে 
প্রস্তাবনা অংশ। এখানে স্ুত্রধার, নট বা নটার কথাবার্তার 
মধ্য দিয়ে নাট্যকাব্যের ও নাট্যবস্তর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়! 
হয়। প্রত্যেক অংশের প্রথমে থাকে প্রবেশক বা বিষ্ষম্তক। 
এ ছাড়া সংস্কৃত নাটকে হাস্তোদ্দীপক চরিত্র বিদূষকের একটি 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান আছে । 

সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অনুবাদের ভিত্তিভুমিতে 
বাংলা নাটকাভিনয়ের সুচন! ! রামনারায়ণ অর্করত্তবের 'কুলীন- 

কুলসর্বশ্*' নাটকটি বাংলাভাষায় আদি মৌলিক 

বাংলা নাটক নাটক। রামনারায়ণ এই নাটক রচনায় নান্দী, 
প্রস্তাবন! প্রভৃতি দিয়ে সংস্কৃত নাটকের আঙ্িক রীতি 
অনুসরণ করলেও সংস্কৃত নাটকের মত শুভপরিণতি দেখাননি । 
মাইকেলে এসে বাংল! নাটকে সংস্কত নাটকের আদশচ্যুতি 
সম্পূর্ণ হলেও সংস্কৃত প্রভাব কিছু কিছু থেকে যায়। এরপর 
কালক্রমে বাংলা নাটক নিজের গতিপথে এগিয়ে চলে । 

সংস্কৃত নাটকে বিয়োগাস্ত পরিণতি না থাকলেও বিরহ- 
বেদনাকে মর্মস্পর্শী ভাবে রূপায়িত কর! হয়েছে। এর নিদর্শন 
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পাই অভিজ্ঞান শকুস্তলার ষষ্ঠ অংকে শকুস্তলার স্মতি- 
জাগরিত রাজার বিলাপের মধ্যে এবং উত্তররামচরিতে তৃতীয় 
অঙ্কে জনস্থান অরণ্যে জমণকালে সীতার বিরহে ব্যথিতচিত্ত 
রামের করুণ হাহাকারের মধো । 
সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত নাটকেরও মূল সুর 
ধর্মবোধের সঙ্গে যুক্ত । নীতি ও ধর্মবিরোধী 
ভিডি কোনো ঘটনা সংস্কত নাটকে অবতারণা 
কর! হয়নি । 
সংস্কৃত নাটকের আর একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট যে 
এখানকার পাত্রপাত্রীরা নিজেদের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে 
বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। নাটকে রাজা, নায়ক, ব্রাহ্মণ ও 
সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাষা সংস্কৃত, সমাজের 
নিম্নস্তরের লোক ও নারীগণের ভাষা প্রাকৃত। তবে শিক্ষিত 
নারীর ভাষ। সংস্কৃত। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারীগণ বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্রাকৃত ব্যবহার করে। উচ্চশ্রেণীর নারী মহারাস্ী, 
শিশু ও ভাল শ্রেণীর পরিচারকগণের ভাষা শৌরসেনী, 
সমাজের সবাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোক, ঘ্বন্তা ও বর্বর জাতি 
অপতভ্রংশ ভাষার ব্যবহার করে। সংস্কৃত নাটকে এইরূপ 
নিয়ম থাকায় বোঝা যায় নাট্যকারগণের যথেষ্ট বাস্তববোধ 
ছিল এবং নাটক যে সমাজ ও জীবনের চিত্র হবে এ বিষয়েও 
ভারা বিশেষ সচেতন ছিলেন। 
স্কৃত নাটকে বিদৃূষকের বিশেষ ভূমিকা থাকে । সে 
হাস্ারসিক, ভোঁজনপ্রিয় ব্রাঙ্ষণ এবং রাজার বয়স্ত । সে 
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তার শারীরিক বিকৃতি, অঙ্গভঙ্গি ও বোকার মত উক্তির দ্বারা 
যে হাস্যরস স্থ্টি করে, তা উচ্চশ্রেণীর নয়। এরা শুধু 
ভাড়ামিই করে না, নায়ককে নাট্যকার্য্যে নানাভাবে সহায়তা 
করে মাঝে মাঝে বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। 

রূপক ও উপরূপকের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে নাটক, 
প্রকরণ, ভাণ, ত্রোটক শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য বেশি পাওয়া গেছে। 

প্রকরণের বিষয়বস্তু কাল্পনিক কোনো বাস্তবান্থুগ কাহিনী । 
এর নায়ক ধীরপ্রশাস্ত ব্রাহ্মণ, মন্ত্রী বা সদাগর আর 
নায়িকা কুলবধূঃ বেশ্যা বা অনুঢা তরুণী। 
প্রকরণের সাধারণত দশটি অঙ্ক থাকে। 
প্রধান রস শৃঙ্গার। 

ভাণ একাসঙ্ক নাট্যরচনা । “বট” এর একমাত্র চরিত্র । 
এর মূল বিষয় চতুর নায়কের ক্রিয়াকলাপ । 
শৃঙ্গার ও বীর রস। 

নাটিকা-র চার অঙ্ক, কল্পিত কাহিনী, নায়ক ধীরললিত, 
রাজা । 


প্রকরণ 


ভাণ 


নাট্যরচনার উৎপত্তি 


সংস্কৃত দ্রশ্যকাব্য বা নাট্যরচনার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত 
প্রচলিত। (১) সংস্কত নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতের 
নাট্যশান্ত্র। এর আনুমানিক সময় খুষ্টীয় তৃতীয় শতক। 
এই এরম্থে নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক 
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কাহিনী আছে। ব্রহ্মা খখথেদ থেকে আবৃত্তির জন্য বাক্য, 
| সাম থেকে সঙ্গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় 
ও অধর্ববেদ থেকে রস নিয়ে নাটক স্থষ্টি 
করেন। সেজন্য নাটককে বলা হয় পঞ্চমবেদ। ব্রচ্মার 
আদেশে বিশ্বকর্মী এক রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করেন । নাটকের জন্য 
শিব ও পার্তীর কাছ থেকে যথাক্রমে তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য 
এবং বিষ্ণুর কাছ থেকে নেওয়া হয় রীতি। তারপর ভরতের 
পুত্র ও শিশ্কগণ গন্ধ ও অপ.সরাদের সহযোগিতায় ইন্দ্রধ্বজ 
উৎসবের সময় নাটকাভিনয় করে । সবপ্রথমে এঅসুতমন্থন, 
ও ত্রিপুরদাহ' নামে ব্রহ্মার রচিত ছুটি নাটকের অভিনয় 
হয়। 

(২) অনেকে নাট্যরচনার উৎপত্তির বীজ স্মরণাতীত 
কালের রচনা বৈদিক স্ুক্তের মধ্যে নিহিত 'আছে বলে মনে 
করেন । খখেদের সংবাদস্ক্তগুলিই নাট্যরচনার আদিম বা 
প্রাচীনতম রূপ । এরকম সংবাদন্ূত্ত সংখ্যায় প্রায় কুড়িটি। 
এদের মধ্যে যম-যমী, পুরুরবা-উর্বশী, পণি- 

সরম! প্রভৃতি সৃক্তগুলি কথোপকথনাত্মক 
বলে অনেকে মনে করেন এইগুলিই নাট্যসাহিত্যের 
প্রাচীনতম রূপ। অধ্যাপক কীথ এই মতে বিশ্বাসী । 179:61 
কীথের মত মেনে নিয়ে আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলেছেন 
যে সুপর্ণাধ্যায় নামে পরবস্তী কালের একটি বৈদিক রচন! 
সম্পূর্ণ নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন । ্‌ 

(৩) বৈদিক ঘাগযজ্জঞের অনুষ্ঠান-পন্ধতির মধ্যে কিছু 


৬ 


নাট্যশাস্ত 


বৈদিক স্ুক্ত 
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নাটকীয় আচরণ দেখা যায়। এইগুলি নাটকের বীজ বলে 
অধ্যাপক কীথ মনে করেন।, সোমযাগে 
সোম-ক্রেতা সোম-বিক্রেতাকে দাম না দিয়ে 
প্রহার করত। এই রকম প্রহার করা যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে 
বিবেচনা করা হত। মহাব্রত নামক ব্রতানুষ্ঠানের ভেতরও 
কিছু কিছু নাটকীয়তা দেখা যায়। যজুর্বেদে সমস্ত বৃত্তি- 
জীবীরই উল্লেখ আছে । কিন্তু অভিনেতা! অর্থের বোধক “নট” 
শব্দের উল্লেখ নেই। তবে সেখানে উল্লিখিত শৈলষ শব্দটি 
অভিনেত! অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে কর! হয়। বেদে 
“নট? শব্দটি কোথাও নেই। 

মহাভারতে 'নট” শব পাওয়া গেলেও এ শব্দটি যে 
অভিনেতা অর্থে ব্যবহৃত তা বোঝা যায় না। তবে সম্পুর্ণ 
মহাভারত সত ও তার শিষ্যগণের কথোপ- 
কথনের আকারে রচিত। শুধু তাই নয়, 
মহাভারতে যে মাঝে মাঝে যুধিষ্ঠির £ উবাচ, দ্রৌপদী উবাচ, 
বৈশম্পায়নঃ উবাচ প্রভৃতি আকারে বিভিন্ন বক্তার উল্লেখ 
আছে-_এই পদ্ধতির মধ্যে নাটকের সুত্র পাওয়া যায় । 

মহাভারতের পরিশিষ্ হবিবংশের মধ্যে দেখা যায় ষে এক 
শ্রেণীর লোক রামায়ণের কাহিনীকে নাটকে রূপায়িত করেছিল । 
প্রাচীনকাল থেকেই মহাভারত-আবৃস্তি প্রচলিত ছিল জান৷ 
যায়। বাণভট্ট কাদম্বরীতে মহাভারত আবৃত্তির বিষয় উল্লেখ 
করেছেন। বাল্ীকি রামের পুত্র কুশ ও লধঘকে রামায়ণ কাব্য 
শিখিয়েছিলেন এবং অযোধ্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় 


বেদের কর্মকাণ্ড 


রামায়ণ ও মহাভারত 
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রাম তাদের কাছে নিজের কাহিনী আবৃত্তি শুনে তাদের নিজের 
পুত্র বলে চিনতে পারেন। এই সমস্ত ঘটন! নাট্যবোধের 
পরিচায়ক 1 
(৪) চ২1৭8০৬৪%র মতানুলারে মৃত পূর্ব- 
পুরুষগণের পুজানুষ্ঠান পরবস্তীকালের নাট্য 
রচনার উতস। কিন্তু এ মত সমধিত হয়নি | 

(৫) 7190)9] মনে করেন ভারতে অতি প্রাচীনকাল 
থেকে প্রচলিত পুতুলনাচই নাট্যরচনার উৎস। সংস্কৃত 
সাহিত্যে অনেক জায়গায় পুতুলের উল্লেখ 
আছে। পুতুলগুলিকে নাচান চালান এমনকি 
কথা বলান হত। জীতারূপে কথা বলা-_ 
এই ধরনের একটি পুতুলের নিদর্শন পাওয়। যায় রাজশেখরের 
একটি নাট্যরচনার মধ্যে । ছায়া-নাটকের আভাস পাওয়া 
যায় ভবভূতি-রচিত উত্তররামচরিতের ছায়া-সীতায়। নাটকের 
সত্রধার ও স্থাপকের কাজ নাট্য-কাহিনীর যথাযথ অংশে 
চরিভ্রগুলি স্থাপন করান। এই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর 
করে এরকম মতবাদের স্থষ্টি। কিন্তু এই মত খণ্ডিত হয়েছে। 
(৬) কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে 
ইন্দ্রধ্বজ উৎসব নামে বসস্তোৎসব নাটকের 
উৎপত্তির উৎস। এমতও স্বীকৃতি পায়নি । 


১:.,,7007106 55010 11000] 00176211760 ছা1011 1052] 006 
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অনেকের মতে কৃষ্ণপুজা৷ ভারতে নাট্যরচনার প্রেরণা এবং 
নাট্যরচনার বিকাশে রাম কাহিনীর প্রভাবও কম নয়। এমন 
কি নাট্যরচনার প্রসারে শিবপৃজাও জড়িত। 
কিন্ত এ সমস্ত মত স্বীকৃতি লাভ করেনি। 
ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নাট্যরচনার উৎপত্তি জড়িত নয় বলেই মনে 
করা হয়। 171115-575506এর মতে মানুষের অস্তনিহিত 
রসচেতনা ও আনন্দের প্রেরণ। থেকেই দৃশ্যকাব্যের স্থষ্টি। 

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য গ্রীক প্রভাবিত বলে প্রথমে ৬/০০. 
মত প্রকাশ করেন এবং এই মতের প্রধান সমথক অধ্যাপক 
৬/134150, তার মতে সংস্কৃত ও গ্রীক নাট্যরচনার মধ্যে 
অনেক উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য দেখা যায়। আলেকজাগ্ডারের 
ভারত আক্রমণের পর অনেকদিন ধরে গ্রীকগণ এদেশে বাস 
করে। এই সময় গ্রীক শিল্প সাহিত্যের প্রভাব ভারতের ওপর 
এসে পড়ে। এই যুগে গ্রীক নাটকাভিনয়ের 
আদর্শে ভারতে ধীরে ধারে নাট্যসাহিত্য 
স্থষ্টি হতে থাকে । এ জন্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ বল! হয়ে থাকে 
যে সংস্কৃতনাটকে দৃষ্ট যবনী ও যবনিকা শব্দ ছুটি গ্রীক থেকে 
আগত। সংস্কৃতনাটকে অনেক জায়গায় বিশেষ ভাবে 
অভিজ্ঞান শকুস্তলায় দেখা যায় রাজা যবনী-পরিবৃত অবস্থায় 
চিত্রিত। এই মতের সমর্থকগণ যবনী শব্দে গ্রীক রমণীহই মনে, 
করেছিলেন। কারণ ভারতের ব্রাজারা গ্রীক সুন্দরী পছন্দ 
করতেন এবং গ্রীক বনিকগণ ব্যবসায়ে সুবিধা লাভের জন্য 
ভারতবর্ষের রাজাদের গ্রীক স্থন্দরী উপহার দিতেন । 


কুষ্পৃজা 


গ্রীক প্রভাব 
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সংস্কৃত নাটকে অঙ্কবিভাগ, প্রস্তাবনা, ভরতবাক্য, অভি- 
নেতাদের প্রবেশ ও প্রস্থান পদ্ধতি, যবনিকা, নাট্যবিষয়, 
বিভিন্ন রকমের মঞ্চনির্দেশ, বিদূষক, প্রতিনায়ক প্রভৃতি 
চরিত্রের অবস্থিতি গ্রীক নাটকের প্রভাবজাত 
বলে তারা মনে করেন। দাক্ষিণাত্যে 
সীতাবেঙ্গা গুহায় গ্রীক রঙ্গমঞ্চের মত ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ আবিষার 
হওয়ার পর এই মতের সমর্থকগণ আরো! উৎসাহ লাভ করেন। 
তাছাড়া স্মারক চিহ্ন ব্যবহারে গ্রীক নাটকের সঙ্গে সংস্কৃত 
নাট্যসাহিত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। 

কিন্তু সংক্কৃত নাট্যরচনার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ও গ্রীক 
নাটকের সঙ্গে অনেক বৈসাদৃশ্য থাকায় এই মত খগ্ডিত হয়েছে । 
সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে গ্রীক নাটকের স্থান কাল 
ও কার্ষের এঁক্য মানা হয়নি। যেমন উত্তর- 
রামচরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় অংকের ঘটনার মধ্যে বার বছরের 
ব্যবধান। অভিজ্ঞান শকুস্তলাতেও ষষ্ঠ অংক ও সপ্তম অংকের 
মধ্যে স্থান ও কাল উভয়ের বনু ব্যবধান। শকুস্তলার ষষ্ঠ 
অংকে মর্ত্যের রাজ। হুত্সস্তের প্রাসাদের চিত্র আর সপ্তম অংকে 
দীর্ঘকাল ব্যবধানের পর হেমকুট নামে কিম্পুরুষ পর্বতে 
মারীচের আশ্রমের দৃশ্য । সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ যবনী ও যবনিকা 
শব্ধ ছুটি পণ্ডিতগণ পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে 
করেন । তাছাড়া যবনিক। শব্দে পারস্য দেশীয় চিত্রিত পরদাকে 
বোঝায়। 

পরিশেষে একথা বল! যেতে পারে যে গ্রীকগণ এদেশে 


সাদ 


গ্রীকপ্রভাব খণ্ডিত 
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বছদিন বাস করার ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীক সংস্কৃতির 
ঘনিষ্ঠ 'যোগ স্থাপিত হয়। তাতে পরস্পরের কাছে উভয়ের 
সভ্যতার কিছু গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক । এ কথাও ঠিক যে 
প্রত্যেক সভ্যতার নিজন্ব মৌলিক রূপ থাকে । সে অপরের 
কাছ থেকে কিছু নিলে তা নিজের আদর্শমত গড়ে নেয়, তাকে 
অনুকরণ বল! চলে না। ভারত যদি নাট্যসাহিত্যে গ্রীসের 
কাছ থেকে কিছু নিয়ে থাকে, তা তার নিজের মত করেই গড়ে 
নিয়েছে। একে স্বকরণ বল। হয়। খণ বললে বেশি বলা হয়। 
সমস্ত সভ্যতারই এই ধর্ম। 


আমরা বৈদিক যুগ থেকে নাট্য রচনা জাতীয় রচনার কিছু 
কিছু আভাস ইঙ্গিত পেয়েছি । সমস্ত দেশেই শিল্প সাহিত্যের 
স্থপ্টি হয় সেই জাতির অস্তনিহিত রসচেতনা, আনন্দপ্রেরণা 
থেকে এবং সেই সঙ্গে এর সহায়ক হন রাজা ও অভিজাত- 
সম্প্রদায়। এদেশেও তাই ঘটেছে । এই কারণে আমরা 
জোরের সঙ্গে বলতে পারি ভারতে দৃশ্যকাব্যের স্্টি হয়েছে 
ভারত মানসের রসচেতন৷ ও রাজন্থাবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীন 
ভাবে, পরবস্তাকালে নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতির পথে অন্য 
সাহিত্য থেকে কিছু প্রেরণা এলেও এসে থাকতে পারে, 
সেজন্য ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ভারতের মাটিতে স্বাধীন 
উৎপত্তির সিদ্ধান্ত কোনোরপে ব্যাহত হয় না। 

স্কত দৃশ্যকাব্যের স্থষ্টির অনেক পরবর্তীকালের ইংরাজী 
সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগের- বিশেষভাবে শেক্সগীয়রের 
নাটকাবলীর সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যরচনার অদ্ভুতধরণের সাদৃশ্ঠ। দেখা 
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ইংরাজি নাটকের যায়। আজিকের দিক থেকে উভয় ভ্েণীর 

' সাদৃশ্য দৃশ্যকাব্য অঙ্কে বিভক্ত, উভয় ক্ষেত্রে স্থান ও 
কালের এঁক্য মান! হয়নি। উভয়ের কাহিনী প্রণয়ভিত্তিক বা! 
উপকথামূলক। ছুই স্থলেই গগ্ ও পগ্ভের একত্র ব্যবহার । 
গাস্তীর্ষপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে হস্তিরসের মিশ্রণ দেখা ষায়। সংস্কৃত 
দৃশ্যকাব্যের বিদূষক শেকসগীয়রের নাটকের ০1০ড/7এর সমধর্মী। 
এ ছাড়া চিঠিলেখা, মূল নাটকের মধ্যে গর্ভনাট্য, মুতের 
পুনজীবন লাভ প্রভৃতি একই ধরনের বিষয় উভয় সাহিত্যের 
নাট্যরচনায় দেখ। যায় । এক্ষেত্রে একথাতে। কোনো ক্রমেই 
বলা চলে না! যে এক সাহিত্য অন্তের কাছে খণী। উভয়ক্ষেত্রে 
নাট্যসাহিত্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই গড়ে উঠেছে । 


নাট্য-সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন 

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বা নাট্যরচনার উৎস ও উৎপত্তি বিষয়ে 
পূর্বে যে আলোচনা কর! হল তাতে সঠিক কোন সময়ে সম্পূর্ণ 
দৃশ্যকাব্য স্থপ্টি হয়েছে বোঝা গেল না। শুধু তার উৎপত্তির 
সুত্রটুকু জানা গেছে। 

ৃষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে আবির্ভূত পাণিনি তার অগ্ঠাধ্যায়া 
ব্যকরণে নটস্যত্রের উল্লেখ করেছেন এবং খুষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের 
রচনা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কুশীলব শব্দটি পাওয়া যায়। 
পতঞ্ুলি মহাভাষ্বে (ধুঃ পৃঃ ২য় শতাবী ) কংসবধ ও বলিবন্ধ 
নামে ছটি দৃশ্ট কাব্যের নাম উল্লেখ করেছেন। রামায়ণে নাটক 
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শবটি পাওয়া ষায় আর মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশে কৃষেের 
ংশধরগণের অভিনীত সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের উল্লেখ করা হয়েছে, 

বর্তমান কাল পর্ষস্ত যে সমস্ত দৃশ্যকাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে 
তাদের মধ্যে প্রাচীনতম অশ্বঘোধষের 'শারিপুত্তপ্রকরণ'। ভাদের 
নাটকগুলি এর সমসাময়িক কালের বলে মনে করা হয়। অশ্ব- 
ঘোষ, ভাস ও কালিদাসের জীবন ও রচনা বিষয়ে বিস্তৃতভাবে 
পুর্বে পথক আলোচনা করা হয়েছে । এখন শৃদ্রকের মুচ্ছকটিক 
থেকে আলোচনার আরম্ভ । 

মৃচ্ছকটিক-_দৃশ্যকাব্যটির রচয়িতা হিসাবে শুদ্রকের অধি- 
কার। কিন্ত তার আবির্ভাবকাল নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ 
আছে। কারও কারও মতে এই নাটকটির রচয়িতা দণ্তী 
এবং তিনি তার কাব্যাদর্শে এই গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত 
করেছেন। কিন্তু ভাসের নাট্যরচনাগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার 
পর দেখা যায় যে ভাসের চারুদত্ত ও বালচরিতে এঁ শ্লোকটি 
আছে। এজন্য মনে কর! হয় যে চার্দত্ত রচিত হওয়ার পর 
খুষ্টীয় প্রথম শতকের কাছাকাছি সময়ে মৃচ্ছকটিক রচিত । 

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে কালিদাস ভাস, 
সৌমিল্ল ও কবিপুরের নামোল্লেখ করেছেন কিন্তু শৃদ্রকের 
কথা৷ কোথাও. বলেননি । অধ্যাপক কীথ শূদ্রক কালিদাসের 
আগে না পরে আবিভুতি, কিছু ঠিক কর বলেননি । আমরা 
ডাঃ সুশীলকুমার দের অনুসরণে শুদ্রকের নাম কালিদাদের 
পর দিলাম। 


মুচ্ছকটিকের প্রস্তাবনা থেকে নাটাকার রাজ! শুত্রকের 
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জীবনের কিছু তথ্য পাওয়! যায়। তিনি অশ্মক দেশবাসী 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। খখেদ, সামবেদ, অঙ্কশাস্ত্র, গণিকাগণের 
কৌশল্গ বিষয়ে ও হস্তী বিদ্যায় তার বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং এর 
প্রিচয় তিনি গ্রন্থের মধ্যেই রেখে গেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠানের পর পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত 
করে তিনি একশ বছর দশদিনে অগ্নিতে 
আত্মাহুতি দেন। মুচ্ছকটিকের প্রারস্তের এই লেখাটি দেখে 
বোঝা যায়, হয় এটি প্রক্ষিপ্ত অংশ অথবা! এই গ্রন্থের রচয়িতা! 
অপর কোনো ব্যক্তি। কথাসরিৎসাগর, রাজতরঙ্গিণী, স্বন্ধ 
পুরাণ, কাদস্করী প্রভৃতি গ্রন্থে শূদ্রকের নাম ও তার ভিন্ন ভিন্ন 
পরিচয় পাওয়া যায়। বীরচরিতে উল্লিখিত একটি কিন্বদস্তীতে 
বল! হয়েছে-_ প্রথমে শুদ্রক সাতবাহনের মন্ত্রী ছিলেন। পরে 
তিনি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্জেক রাজ্য লাভ করেন রাজার 
কাছ থেকে। 

5৮0. [01১০৬র মতে আভীর রাজকুমার ( ২৫০ খৃষ্টাব্র ) 
শিবদত্তই শুদ্রক। ডাঃ ফ্রীট মনে করেন যে শুদ্রকের পুত্র 
অন্ত্রগণকে পরাজিত করে ২৪৮৪৯ খুষ্টাবক্জধে চেদি সম্থৎ 
প্রচলন করেন। 

শূড্রক সম্বন্ধে এত কাহিনী ও কিন্বদস্তী প্রচলিত যু সঠিক 
কোন্‌ ব্যক্তি যে মুচ্ছকটিক রচয়িতা শুদ্রক, তা নির্ণয় কর! যেমন 

কঠিন তেমনি তার সময় নির্ণয় করাও হরহ। 
তাছাড়া আবার অনেকে মনে করেন শুত্রক 
'নামে কোনো ব্যক্তিই মৃচ্ছকটিকের রচয়িত। নয়। তিনি কোনে 


শৃদ্রকের জীবনী 


সময় 
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কাল্পনিক ব্যক্তি, কারণ তিনি লিখেছেন যে আগুনে প্রবেশ 
করে তিনি ম্বৃত্যু বরণ করেন একশ বছর দশদিনে এবং এত 
সঠিকভাবে কারে পক্ষে মৃত্যুর সময় বলে রাখা সম্ভব নয়। 

আবার কারও মতে শুত্রক নামে কোনো রাজা তার 
সভাপগ্ডিতের দ্বারা গ্রন্থটি রচনা করিয়ে গ্রন্থকার হিসাবে 
নিজের নাম যুক্ত করে দিয়েছেন । 

শৃত্রকের কাল খুঃ পুঃ দ্বিতীয় শতক থেকে খৃষ্ঠীয় ষষ্ঠ 
শতকের মধ্যে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। কারও মতে 
খুঃ পুঃ দ্বিতীয় শতকে ব! প্রথম শতকে শুদ্রকের আবির্ভাব 
হয়। আবার কেউ তাকে খুষ্ঠীয় প্রথম শতক পর্যস্ত নিয়ে 
যান। 

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মুচ্ছকটিকের প্রথম চারটি 
অস্ক ভাসের চারুদত্তের কিছু পরিবন্তিত সংস্করণ।১ আবার 
কেউ বলেন চারুদত্ত মৃচ্ছটিকের সংক্ষিপ্ত রপ। সেযাই হোক 
মুচ্ছকটিক নাটকটি (প্রকরণ ) সংস্কৃত দৃশ্তকাবোর চিরাচরিত 
ধারান্ুযায়ী নয়, সম্পূর্ণভাবে মৌলিক অপ্রতিদ্ন্দী ও স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্যে একক । প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে রাজনৈতিক চক্রান্তের 
মিশ্রণে এরকম অপূর্ব গতিবান নাট্যকাহিনী সংস্কৃত নাট্য 
সাহিত্যে আর নেই। এর দশটি অন্ক। কাহিনীটি সংক্ষেপে 
নিম্নরূপ £- 
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চারুদত্ত নামে উজ্জয়িনীবাসী একজন বিস্তবান ব্রাহ্মণ বণিক 
'দান-দাক্ষিণ্যের জন্য এক সময় দরিদ্র হয়ে পড়েন। বারাঙ্গন। 

কাহিনী বসস্তসেনা তার সব গুণের কথা শুনে তার 

প্রতি অন্ুরক্ত হয়। একদিন সে রাজার 

শ্যালক শকারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য চারুদত্তের 
গৃহে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে তার কাছে অলংকার রেখে 
চলে আসে । 

এরপর আর একদিন সুযোগ পেয়ে শকার বসস্তসেনাকে 
নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে কিন্তু তাতে অকৃতকার্য হয়ে 
তাকে এমন আঘাত করে যে সে মুচ্ছিতা হয়ে পড়ে যায়। 
বসম্ভমেনা চারুদত্তের প্রণয়াসক্তী বলে চারুদত্তের ওপর 
শকারের আক্রোশ ছিল। সে সুযোগ পেয়ে চারুদত্তকে 
বসস্তসেনার হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। বিচারে 
চারুদত্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

কিন্ত ইতিমধ্যে শকারের আঘাতে মৃচ্ছিতা বসম্তসেনাকে 
সুস্থ করে তোলে এক ভিক্ষু। চারুদত্তকে বধ্যভুমিতে আন! 
হলে সেখানে হঠাৎ ভিক্ষুর সঙ্গে বসস্তসেনা এসে উপস্থিত হয়। 
চারুদত্তের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় 
তৎকালীন রাজা! আর্ধক তার বিপদের বন্ধু চারুদত্বকে একটি 
রাজ্য দান করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পুরস্কার স্বরূপ বৌদ্ধ মঠের 
প্রধানের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং বসস্তসেন। চারুদত্তের পড়ীর 
মর্যাদা লাভ করে। | 

নাটকের অন্তর্গত একটি অত্যন্ত সামান্য বিষয়ের নামে 
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গ্রন্থটির মৃ্ছকটিক নাম হয়েছে। মৃচ্ছকটিক শব্দের অর্থ মাটির 
তৈরি গাড়ি (মবৎখ+শকটিকম্‌)। প্রকরণটির মধ্যে এক 
জায়গায় আছে চারুদত্তের পুত্র সোনার গাড়ি না পেয়ে মাটির 
গাড়ি পাওয়ার জন্ত কাদছে। এই মাটির গাড়ির নামে 
প্রকরণটির নাম 'মৃচ্ছকটিকম্‌্ঃ। 
গ্রন্থটির রচিয়ত! সংস্কৃত নাট্যরচনার গতাম্ুগতিকতা। বর্জন 
করে মানুষের জীবনকে সোজাম্ুুজি ব্যাপক সম্পূর্ণ ও গভীর- 
ভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন । সেজন্য মুচ্ছকটিককে সাধারণ 
২স্কত দৃশ্যকাব্যের মত দেখা হয় না। এখানকার নাট্যরস 
আধুনিক রুচিসম্পন্ন পাঠকের মনেও গভীর আবেদন জানায়। 
এই প্রকরণটির সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে অন্তান্ সংস্কৃত 
দৃশ্যকাব্যের মত অভিজাত ব্যক্তি বা বাজারাণীর প্রণয় 
কাহিনীকে নাট্য বিষয় না করে এখানে সমাজের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন রুচি ও প্রকৃতির মানুষকে 
সাহিত্যগুণ. . নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় স্থান দেওয়া 
হয়েছে। হীন চরিত্রের মানুষও এখানকার বিভিন্ন চরিত্র। 
প্রকরণটিকে তৎকালীন সমাজের একদিকের নিখুঁত চিত্র 
বল যেতে পারে। এখানে আমরা সংস্কৃত নাটকের 
চিরাচরিত আদর্শ চরিত্রের পরিবর্তে পারিপাশ্থিক সমাজে 
পরিদৃশ্খমান বিভিন্ন রুটিপ্রকৃতির মানুষের বাস্তব ব্যক্তিচরিত্র 
জীবস্তরূপে দেখতে পাই । লেখক শ্রব্যকাব্যকে কাব্যরসময় 
পরিবেশ থেকে রূঢ় বাস্তবের উষর ভূমিতে নিয়ে এসেছেন। 
এখানে আমরা সদাশয় ব্রাহ্মণ, পরোপকারী উদারহদয় বৌদ্ধ 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ইতিবৃত্ত ৯৩ 


সন্গ্যামী থেকে চোর, জুয়ারী, নিচাশয়, শয়তান, লম্পট, রাজ- 
নৈতিক যড়যন্তরকারী, চাটুকার, পরিচারিকা, কুটনী, গণিকা 
প্রভৃতি চরিত্র এক জায়গায় দেখতে পাই। নাট্যকার অতিশয় 
নিপুণ নাট্যশিল্পী। এখানে চিত্রিত মোট সাতাশটি চরিত্র 
স্ব্য স্বাতস্ত্র্ে দীপ্ত জীবস্ত হয়ে উঠেছে। লেখক নায়ক 
চারুদত্ত ও নায়িক! বসস্তসেনাকে যেমন আকর্ষণীয় করে 
একেছেন তেমনি অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও সমান দরদ দিয়ে 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জীবস্ত করে তুলেছেন। একজায়গায় এতগুলি 
চরিত্রের সার্থক রূপায়ণ নাট্যরচনায় লেখকের অসাধারণ 
শক্তিম্তার পরিচয় দেয়। গ্রন্থটিতে মূল কাহিনীর গতিবেগ 
বজায় রেখে বহু ঘটনার বিস্তাস এমন সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে 
যাতে পাঠক বা দর্শকের ক্লান্তি আসে না বরং উত্বরোত্তর 
কৌতুহল বৃদ্ধি পায়। নাট্যকারের ভাষা! অত্যন্ত প্রাঞ্জল 
প্রকরণটি মিলনাস্ত হয়েও পাঠক বা দর্শক মানসে এর 
রসাবেদনের গভীরতা বিয়োগাস্ত রচনার (15957) মতই । 
মৃচ্ছকটিক-রচয়িতাই বোধ হয় সাহিত্যে সর্বপ্রথম সমাজের 
সকল শ্রেণীর মানুষকে স্থান দিয়েছেন এবং তা বদি সত্য হয় 
তাহলে মুচ্ছকটিককে গণনাট্যর প্রাচীনতম নিদর্শন বলা 
যেতে পারে । 

সুচ্ছকটিকের অনুরূপ পরিবেশ ও ভাব অবলম্বনে রচিত 
চতুর্ভাণী” নামে পরিচিত চারটি ভাণ এক একজনের স্বগতোক্তি-- 
মূলক এক জাতীয় একাস্কিক নাট্যরচনা ১৯২২ সালে আবিফৃত 
হয়েছে । এদের মধ্যে একটি 'পল্পপ্রাভৃতক' শুদ্রকের রচিত 
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বলা হয়েছে । উভয়াভিসারিকা, ধূর্তবিটসংবাদ, পাদতাড়িতক 
_-অন্য এই তিনটি ভাণের লেখক যথাক্রমে বররুচি, ঈশ্বরদত্ত 
এবং শ্যামলিক। এই চারজন ভাণ রচয়িতার প্রশংসা করা 
হয়েছে একটি শ্লোকে ।১ 

এই ভাণ চারটিকে ভরতের নাট্যশান্ত্রের পরবন্তা ও 
ধনঞ্জয়ের দশরূপকের অগ্রবস্তা বলে পণ্ডিতগণ 
মনে করেন।ৎ অর্থাৎ খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর 
শেষ পাদের পূর্বে এগুলি রচিত হয়েছে। 

এদের প্রত্যেকটির দৃশ্য অবতারণা কর৷ হয়েছে রাজধানী 
উজ্জয়িনী বা কুস্ুমপুরে | 

সমস্ত বড় বড় নগরনগরীতে পরিদৃশ্যমান এক বিশেষ 
শ্রেণীর মানুষের জীবন, তাদের গ্লানিকর ক্রিয়াকর্মের চিত্র 
এই নাট্যরচনাগুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । এই ভাণ 
গুলিতে যথেষ্ট হাস্তরস ও ব্যঙ্গের সাক্ষাৎ মেলে! এখানে 
চিত্রিত সমাজজীবনের সঙ্গে মুচ্ছকটিকের সমাজজীবনের 
ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয় 


চতুর্ভাণী 


১। বররুচিরীশ্বরদত্তঃ শ্ামলিকঃ শৃত্রকশ্চঃ চত্বারঃ | 
এতে ভাণান্‌ বভন্ুঃ কা শক্তি কালিদাসন্য ॥ 
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প্রিয়দশ্লিকা, রত্বাবলী, নাগানন্দ এই তিনটি নাট্যগ্রন্থ 
শ্রীহর্ষের রচিত বলে প্রচলিত। শ্রীহর্যবর্ধন শিলাদিত্য ৬০৬ 
থেকে ৬৪৮ খুষ্টাবব পর্যস্ত স্থানীশ্বর ও কনৌজে রাজত্ব করেন। 
বাণভট্র তার হর্চরিতে তার উৎসাহদাতা রাজ। হর্ষবর্ধনের 
প্রশংসা করেছেন। এই হর্বর্ধধই এই তিনটি দৃশ্যকাব্যের 
রচয়িতা কিনা এ বিষয়ে অনেকে প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছিলেন । মন্মটের কাব্যপ্রকাশের- শ্রীহর্যাদের্বাণাদীনামিব- 
ধনম্‌-_এই উক্তি থেকে অনেক পণ্ডিত মনে করেছিলেন বাণ 
বাধাবক নামে কোনো গ্রন্থকার এই নাট্য গ্রন্থগুলিকে রচনা 
করেন কিন্তু শ্রীহর্ষের কাছ থেকে কিছু অর্থলাভ করে নিজের 
নামের পরিবর্তে এগুলির লেখক হিসাবে অর্থদাতা হর্ষের নামে 
প্রচলিত করেন। 

কিন্তু পরবস্তীকালে এই গ্রন্থগুলিকে শ্রীহর্ষেরই রচনা বলে 
বলে মেনে নেওয়ার পচক্ষে অনেক প্রমাণ্য তথ্য পাওয়। 
গেছে। খুষ্টীয় নবম শতকে দামোদর গুপ্ত “রভ্বাবলী” হর্ষরচিত 
বলেছেন। আর খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীর [65805 বলেছেন, 
নাগানন্দ হযের রচনা । তাছাড়া রাজ! হর্ষের যে কবিত্বশক্তি 
ছিল একথা বাণভট্ট প্রশংসা করে বলেছেন। এই তিনটি 
নাট্যগ্রন্থই যে একজনের রচনা এতেও কোনো সন্দেহ 
নেই। এগুলির পরম্পরের বিষয়বস্তু, ভাব ও ভাষার মধ্যে 
যথেষ্ট সাদৃশ্তা দেখ! যায় ) 
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প্রিয়দশিকা! ১-_-এটি চার অঙ্কের একটি নাটিকা। উদয়ন 
ও প্রিয়দশিকার মিলনকাহিনী এর বিষয়বস্ত। অঙ্গরাজ 
দৃঢ়বর্মীর ইচ্ছা ছিল বসরাজ উদয়নের সঙ্গে তার কন্া 
প্রিয়দণিকার বিবাহ দেন কিন্তু কলিঙ্গরাজ প্রিয়দশিকাকে 
বিবাহ করতে ইচ্ছক ছিলেন। তিনি এক সময় দৃঢ়বর্মাকে 
বন্দী করেন। ঘটনাক্রমে প্রিয়দশিকা আরণ্যিক। নাম গ্রহণ 
করে উদয়নের অস্তপুরে পরিচারিক! রূপে আত্মগোপন করে 
থাকতেন। এই সময় উদয়ন তার প্রণয়াসক্ত হন। কিন্তু 
উদয়নের রাণী বাসবদত্তা এই বিষয় জানতে পেরে আরশ্যিকাকে 
কারাগারে বন্দী করেন। পরে জানা যায় আরণ্যিক! বাসব- 
দত্তার মাতুল কন্যা । শেষ পর্যন্ত উদয়নের সঙ্গে আরণ্যিকার 


বিবাহ হয়। 
রত্বাবলী £-_আর একটি চার অঙ্কের নাটিকা ৷ রত্বাবলী ও 


প্রিয়দশিকা-_-উভয় নাটিকার কাহিনীতে যথেষ্ট এক্য বিদ্যমান। 
উভয়ের নায়ক একজনই । তিনি রাজ! উদয়ন। বুত্বাবলীতে 
উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ অত্যন্ত সুকৌশলে সিংহলের 
রাজকুমারী রত্বাবলীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ সম্পাদন 
করেন। ছুটি নাটকের বিষয়বস্তু এক, শুধু কিছু পার্থক্য 
ঘটনাবি্তাসে। নাটিকা-ছুটির কাহিনীও লেখকের মৌলিক 
স্ষ্টি নয়। উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী বহুকাল থেকে প্রচলিত 
ছিল। ভাসের স্বপ্রবাসবদত্তা নাটকে চিত্রিত উদয়ন চরিত্র 
শ্রীহ্ষের নাটিকার উদয়নের চেয়ে অনেক উন্নত। ্প্রবাসব- 
দত্তা”র উদয়নের পত্বীপ্রেম গভীরতর। পল্মাতীকে বিবাহ 
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করলেও তার মনে সব সময় বাসবদত্তার স্মৃতি জাগরূক ছিল। 
আর এখানকার বাসবদত্তা স্বামীর মঙ্গলের জন্ত আত্মোৎসর্গ 
করতেও কুষ্ঠিতা নয় কিন্তু হষের বাসবদত্তা তেমন নয়। সে 
স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণে ক্ষুন্ধ। ছুটি নাটকেই 
দেখ! যায়, একটি অপরিচিতা নিয়শ্রেণীর নারীর সঙ্গে রাজার 
প্রণয়-লীলা। বিদৃষক ও প্রণয়িনীর পরিচারিকাব সহায়তায় 
প্রণয়িনীর সঙ্গে রাজার গোপন মিলন প্রভৃতির চিত্র আছে। 

নাগানন্দ £-_-একটি পাঁচ অঙ্কের নাটক। কথাসরিৎ- 
সাগরের দ্বাদশ তরঙজে' উক্ত বিদ্যাধর রাজকুমার জিমৃতবাহনের 
পৌরাণিক কাহিনী এই নাটকটির মূল উপজীব্য । জিমুতবাহন 
সিদ্ধগণের রাজকুমারী মলয়াবতীর প্রণয়াসক্ত হন ও নান 
বাধা বিদ্বের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যস্ত তাদের পরিণয় হয়। 
এক সময় জীমূতবাহন সর্পকুলের বিপদে ব্যথিত হয়ে তাদের 
গরুড়ের অত্যাচার থেকে বাচাবার জন্ত গরুড়ের কাছে 
আত্মোৎসর্গ করেন। কিন্তু গৌরীর দয়ায় তিনি পুনজীঁবন লাভ 
করে মলয়াবতীর সঙ্গে মিলিত হন । 

'এই নাটকে নাট্যকার জীমূতবাহনের চরিত্রের উদারতা, 
পরের মঙ্গলের জন্য আত্মদাঁনের মহিমা সার্থকভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। তবে মলয়াবতীর প্রণয় এখানে জীমৃতবাহনের 
এই আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা নয়। এই ত্যাগ নিজ স্বাতস্ত্র্েই 
পৌরবান্বিত। এখানে বিট ও বিদৃষক দর্শকদের যথেষ্ট হান্ত- 
কৌতুক পরিবেশন করে। 

এই তিনটি নাটকের মধ্যে রদ্ধাবলী সর্বাপেক্ষা জনপ্রিক 

ণ 
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ও. প্রশংসিত। এই গ্রন্থগুলি শ্রীহর্ষের নাট্যরচনায় নৈপুণ্যের 
পরিচয় দেয়। গ্রন্থগুলিতে চিত্রিত প্রাকৃতিক দৃম্যাঁবলী নাট্য- 
কারের সুষ্জ্র বর্ণনাশক্তির স্বাক্ষর ৷ 
“মৌলিকতা না থাকলেও শ্রীহর্ষের নাট্যরচনা তিনটি মাধুর্য 
ও প্রাঞ্জলজতার জন্য বিখ্যাত ও আদৃত । লেখক এখানে অলংকার 
প্রয়োগ ও কল্পনার বূপায়ণে রুচি ও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। 
মহেক্্রবিক্রম £--মত্তবিলীস নামে এক অঙ্কের একটি 
প্রহসন রচনা! করেন। ইনি শ্রীহধষের সমসাময়িক পল্হবরাজ 
সিংহবিষ্্বর্মণের পুত্র এবং নিজে কাঞ্ধীর রাজ। ছিলেন। এর 
আবির্ভাব সময় খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দী । এঁর লেখা প্রহসনটি 
কেরালায় পাওয়া গেছে। এই ক্ষুত্র নাট্যরচনায় শৈব 
সম্প্রদায়ের স্ুরাসক্তি ও বৌদ্ধভিক্ষুদের মদ্যপান লালসার চিত্র 
অন্কিত আছে । এখানে লেখক সমসাময়িক কালের সমাজের 
নীতিহীন দ্রিকটাই ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে প্রস্তাবনা 
ংশে নাট্যকারের নামোল্লেখ ছাড়া ভাসের নাট্যরচনার মঞ্চ- 
কৌশল ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। প্রহসনটিতে 
নানা রকমের প্রাকৃত ও ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। 
লেখকের রচনাকৌশল শ্ত্রীহর্ষের মত বিষয়বস্ত্র সম্পূর্ণ 
উপযোগী ও প্রাঞ্জল। 


সস 


ভবভূতি 
স্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহামে কালিদাসের পর শক্তি- 
শালী নাট্যকার হিসাবে ভবস্ভৃতির খ্যাতি সর্বজনবিদিত । তিনি 
রামের কাহিনী অবলম্বনে মহাবারচরিত ও উত্তররামচরিত 
নামে ছুটি নাটক ও কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে মালতীমাধব 
নামে একটি প্রকরণ-_-এই মোট তিনটি নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। 
ভবভূতি তার নাটকের প্রস্তাবনা অংশে নিজের পরিচয় 
কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন কিন্তু নিজের আবির্ভাব সময় 
সম্বন্ধে কিছু বলেননি । সেখান থেকে আমর জানতে পারি 
দীবী . ভবভুতির অস্ত নাম বা উপাধি ছিল ্রীকষ্ঠ। 
তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান 
নীলকণ্ঠের পুত্র, মাতার নাম জাতুকণাঁ। এদের বাসভূমি ছিল 
বিদর্ভ দেশে পগ্লপুর নগরে। কল্হণ তার রাজতরঙ্গিপীভে 
ভবভূতি কাম্কুজরাজ য্শোবর্সনের ( ৭৩৬ খুষ্টা ) রাজসভার 
কবি (ছলেন বলে উল্লেখ করেছেন ও ভবভূতির কাছে সাহিত্য- 


-খণ স্বীকার করেছেন। এই সব সংবাদের ওপর নির্ভর করে 


ভবভূতিকে খুষ্ীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ পাদ ও অষ্টম শতাব্দীর 

প্রথম ভাগের নাট্যকার বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। 
উত্তররামচরিতের প্রস্তাবনা অংশে নাট্যকারের উতদ্কি; 

থেকে মনে হয় তার নাটকগুলি এককালে বিরুদ্ধ সমালোচনার 


১, বথা স্বীণাং তথা তথা বাচাং সাধুদ্বে হুর্জনো! জনঃ। উত্তর 


রামচরিত এবং--তৎ কিযিতি বিশ্রাস্তচারণানি চত্বরস্থানানি। 
চর "১ম অংক, প্রসভাবনা। 
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সম্মুখীন হয়েছিল ও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি । 
কিন্ত ভবভূতির নিজের রচনার উচ্চমান সম্বন্ধে গভীর আত্ম- 
বিশ্বাস ছিল যে এক সময় সুধীসমাঁজে তার রচনা নিশ্চয়ই 
আদৃত হবে। মালতীমাধবে তাই তিনি বলেছেন--ষার! 
ভার রচনার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তাদের জন্য তার 
রচনা নয়) অসীম কাল ও বিশাল এই পৃথিবীতে তার 
সমান যোগ্যতাসম্পন্ন কেউ নিশ্চয়ই জন্মবেন বা আছেন যিনি 
তার রচনার গৌরব ও গুণ উপলব্ধি করতে পারবেন ।,__ নিজের 
লেখার বিষয়ে ভবভূতির এই উক্তি গবিত হলেও পরবর্তীকালে 
সত্য বলে বিবুধ সমাজে ত্বীকৃত। তিনি তার নাট্য-রচনায় 
শান্তজ্ঞান, বর্ণনানৈপুণ্য ও নাট্যরস পরিবেশনে অসাধারণ 
দক্ষতার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ 
নেই। 

উত্তররামচরিভ-_রাবণের কবল থেকে পত্বী সীতাকে 
উদ্ধারের পর রামের অযোধ্যায় এসে রাজসিংহাসন লাভ ও 
গ্রজারঞ্জনের জন্য সীতার নির্বাসন ও তজ্জনিত মন:কষ্ট লাভ, 
অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে নিজ পুত্র্য়ের সঙ্গে পরিচয় ও পরে 
সীতার পুনদর্শন পর্ধস্ত ঘটনা--এই নাটকটির উপজীব্য 
কাহিনী । অলংকারশান্ত্রের নিয়মান্থযায়ী উত্তররামচরিত 
১, যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথযস্ত্যবজ্ঞাম্‌ জানস্ত তে কিমপি তান্‌ 
প্রতি নৈষ যত্বুঃ। 

উৎপধ্ন্যাতেহস্তি যম কোহপি সমানধর্মা কালো হয্ং 
নিরবধিবিগুলা! চ পৃথ্বী ॥ 
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একটি সম্পূর্ণাঙ্গ নাটক; এখানে নাট্যকার রামায়ণের মূল 
কাহিনী কিছু পরিবর্তন করে তার নাট্য-কাহিনীতে বৈচিত্র্য 
স্থষ্টির জন্য অনেক আকর্ষণীয় ঘটনার সমাবেশ করেছেন ; 
যেমন,_আলেখ্যদর্শন, রামের সঙ্গে জনস্থান অরণো বনবাস- 
কালের প্রিয়সখী বাসস্তীর সাক্ষাৎকার, ছায়াসীত৷ দর্শন, লব 
ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী ও রামের জননীদের 
বাল্ীকির আশ্রমে উপস্থিতি প্রভৃতি । রামায়ণের কাহিনী 
বিয়োগাস্তক কিন্তু এখানে নাট্যকার অলংকারশাস্ত্রের 
নিয়মা্ুসারে শেষে অলৌকিক উপায়ে রামের সঙ্গে সীতার 
পুনমিলন ঘটিয়ে নাট্যকাহিনী মিলনাস্তক করেছেন। নাটকটির 
সাতটি অন্ক। 

এখানে 'ভবভূতি প্রকৃতির গহন গাস্তী্য, শান্ত সৌন্দর্য ও 
মানব মনের অস্তনিহিত কোমল করুণ ভাবগুলি এমন মমস্পর্শী 
করে জীবস্তভাবে রূপায়িত করেছেন, যা অন্যাত্র হূর্ণভ। অন্যদিকে 
চরিত্র বিশ্লেষণ ও বীররসের বর্ণনাতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন। সীতাবিরহে রামের মর্মবিদারী মনোব্যথা 
ও তার পন্বীপ্রেমের প্রতি নির্বাসিতা বিরহব্যথিত! সীতার 
গভীর শ্রহ্ধা নাট্যকারের লেখনীতে অতিশয় হাদয়গ্রাহী হয়ে 
উঠেছে। সীতার ক্ষমাশীল মধুর কোমল প্রকৃতির মনোজ 
বাণীচিত্র রচনা! করেছেন ভবভুতি। তার সুরে সুর মিলিয়ে 
বল! যাঁয়, সীতার বিচ্ছেদে রামের হৃদয়বিদারী বিলাপে 
পাথরও গলে যায়, বজ্র মত কঠিন হৃদয়ও অভিভূত হয়ে 
পড়ে ;-আঅপি গ্রাবা রোদিতি, অপি দলতি বজ্ঞম্য হাদয়ম্‌।' 
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প্রভূত নাটকীয়তা থাকা জত্বেও উত্তররামচরিত গীতি- 
কাব্যের সুরমূচ্ছনায় প্রতিধ্বনিত, মধুর করুণ রসের গীতি 
মাধূর্ধে অভিষিক্ত। তাই অনেক সমালোচক নাটকটিকে 
018100900 1110 বা নাট্যকাব্য বলেছেন । নাটকটি ভবভূতির 
পরিণত হাতের রচনা ও তিনটি নাট্য রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তলমের পরই এই নাটকটির খ্যাতি 
সার! বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং শকুস্তলার মত বহু ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের “দীতার বনবাস'এর ভাবানুবাদ। 

মহাবীরচরিত-4নাটকটিরও সাত অঙ্ক । রামের বনবাস- 
পুর্ব জীবনের কাহিণী এর নাট্যবিষয়। নাট্যকারের প্রথম 
রচনা হলেও এখানে নাট্যকৌশলের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া 
যায়, তবে এখানকার চকিত্র-চিত্রণ সার্থক হয়নি। প্রচলিত 
কিন্বদস্তী অনুসারে ভবভূতি নাকি এই নাটকটি সম্পূর্ণ 
লেখেননি। পঞ্চম অঙ্কে ছেচল্লিশটি শ্লোক পর্যন্ত তার রচিত, 
পরবস্ভী অংশ রচনা করেন সুব্রঙ্ষণ্য নামে এক কবি। এই 
কিম্বদস্তীর সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে) 

মালভীমাধব__অলংকারশাস্ত্েরে নিয়মান্থুসারে একটি 
প্রকরণ। এর দশটি অস্ক। একজন বিষ্চার্থা ছাত্র মাধব ও 
মন্ত্রীর কন্যা মালতীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে প্রকরণটি রচিত। 
বহু বাধাবিদ্বের ভেতর দিয়ে অবশেষে বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা 
কামন্দকীর সহায়তায় মাধবের সঙ্গে মালতীর মিলন ঘটে । এই 


মূল কাহিনীর সঙ্গে নাট্যকার বেশ সুকৌশলে মদয়স্তিকা ও 
মকরন্দের প্রেমের কাহিনী সংযোজন করেছেম। বনু 
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উত্তেজনাকর ও অভাবিত ঘটনার সমাবেশে ছুটি প্রেম-কাহিনী 
সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়ে শেষে মধুর মিলনে পরিসমাণ্চ 
হয়েছে। ভবভূতি এই গ্রন্থটির মধ্যে স্বাধীনভাবে ভয়াবহ 
বীভৎস ও অলৌকিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে নায়ক নায়িকাকে 
নিয়ে গেছেন। নাটকটির ক্রটি এই যে মদয়স্তিকা ও মকরন্দের 
সহায়ক-কাহিনী প্রাধান্য লাভ করে মালতী-মাধবের মূল 
কাহিনীটিকে গ্নান করার চেষ্টা করেছে। ভবভূতির নাট্য- 
রচনায় হাস্যরসের অত্যন্ত অভাব থাকলেও মালতী-মাধবের 
দ্বিতীয় কাহিনীতে বেশ কিছু হাস্তের উপাদান আছে । 

এই নাটকে আমরা কপালকুগুল! নামে কাপালিক অধোর 
ঘণ্টের এক শিষ্যার সঙ্গে পরিচিত হই । বাংলার সাহিত্যসস্রাট 
বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত তার কপালকুগুলা উপন্যাসের নায়িকা 
কপালকুণ্ডলার নাম এখান থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন । 
এখানকার কাপালিক অঘোরঘণ্টের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে 
বহ্কিমচন্দ্রের কাপালিকের কিছু মিল আছে বটে তবে 
এখানকার কপালকুগুলার সঙ্গে তার কপালকুগ্ডলা চরিত্রের 
এঁক্য নেই। মালতীমাধবের কপালকুগুলা হিংসাপরায়ণা, 
বন্কিমের কপালকুগুল। ক্ষেমস্করী। 

(ভবভূতির রচনার ক্রি এই যে তার বাক্য দীর্ঘ, জটিল 
সমাসবদ্ধ, অর্থবোধে কষ্টকর । লেখক ভাবাবেগ সংযমে 
অক্ষম। ভার ফলে তিনি যখন যে ভাবের বর্ণনা করেছেন 
তা অভাস্ত আড়ম্বরপূর্ণ দীর্ঘ হয়ে পাঠকদের কাছে ক্লাস্তিকর 
হয়েছে এবং নাট্যরসও কিছু পরিমাণে ক্কুঙজ করেছে। তার 
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নাট্য-রচন! উন্নত শ্রেণীর কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ, তবে তাতে নাটকীয় 
গতি কিছু ব্যাহত হয়েছে। ভবভূতির নাটকগুলি পাঠ করে 
মনে হয়, তিনি ষেন সব সময় কাব্য পরিবেশনের জন্য উন্মুখ 
হয়ে আছেন, সুযোগ পেলেই তার কাব্যবীণার ঝংকার 
শোনাবেন। এই ভাবপ্রবণতা কবির পক্ষে গুণ হতে পারে 
নাট্যকারের নয়। তাঈ তবভূতি যতট। নাট্যকার তার অনেক 
বেশি তিনি কবি। 

বিশাখদত্ত-_মুদ্রারাক্ষম নামে একটি সাত অঙ্কের নাটক 
রচনা করেন। নাটকটির প্রস্তাবনায় নিজের কিছু পরিচয় 
রেখে গেছেন। তিনি সামস্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র ও মহারাজ 
( মহাসামস্ত ) ভাস্কর দত্তের পুত্র। তার 
আবির্ভাব সময় নিয়ে বিভিন্ন মত আছে। 
৬/1150এর মতে তাঁর সময় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী 
[61905 নাটকটির ভরতবাক্যে স্থিত “পার্ধাবোহই্বস্তীবর্মা; 
বাক্যে ৭ম শতাব্দীর সৌখরীরাজকে মনে করে বলেছেন এই 
সময় নাটকটির রচনাকাল। আবার কেউ বিশ্বাখদত্বকে পঞ্চম 
শতাব্দীর মানুষ বলে মনে করেন। তার নাটকে উল্লিখিত 
চন্দ্রগ্রহণের কাল অনুসারে খুঃ ৮৬০ অব তার সময় বলে কেউ 
কেউ মনে করেন। আসলে তার সময় সম্বন্ধে কোনো স্থির 
সিদ্ধাস্ত আজ পর্যন্ত হয়নি। তবে তিনি যে খুষ্ঠীয় অষ্টম 
শতাব্দীর পূর্বের নাট্যকার ছিলেন একথা জোরের সঙ্গেই 
অনেকে বলেছেন। 

গুণাট্যের বৃহত্কথা। নাটকটির কাহিনীর উৎম। এর মূল 


সময় 
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বিয়ষবন্ত হল নন্দের মন্ত্রী রাক্ষল ও বিখ্যাত রাজনীতিবিদ 
চাণক্যের লড়াই। এই লড়াইয়ে চাণক্য 
শেষ পর্স্ত নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করে 
সেই বংশের অনুগত মন্ত্রী রাক্ষসকে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের 
পক্ষে নিয়ে আমতে সমর্থ হন। নাটকটির বড় আকর্ষণ হল 
রাজনৈতিক ছন্দ এবং এ বিষয়টি নাট্যকার এমন সুকৌশলে 
নাট্যায়িত করেছেন যে দর্শক ও পাঠকগণ পরবস্তাঁ ঘটনার 
জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। 

সংস্কত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটকটির বৈশিষ্ট্য 
এই যে অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের মত শ্ুঙ্গার রসের 
এখানে প্রধান্য না থাকলেও নাটাকাহিনী ক্লাস্তিকর 
হয়নি, বরং হয়েছে কৌতৃহলোদ্দীপক। সাধারণ সংস্কৃত 
নাট্যরচনার মত এখানে কবিত্বেরও বাড়াবাড়ি নেই। ভাষ৷ 
আবেগপ্রধান, অলংকারব্ছল নয় অথচ ঘটনা-বিস্তাসের 
পরিপাট্যে নাটকীয়তা বেশ আছে। রাক্ষদ ও চাণক্য 
চরিত্রের বিশ্লেষণে চিত্রণে নাট্যকার বেশ পারদশিতার পরিচয় 
দিয়েছেন। পরস্পর প্রতিযোগী ছুই চরিত্র স্বাতস্ত্র্ে দীপ্ত। 
রাক্ষম ও চাণক্য ছুজনেই সমান বুদ্ধিমান কৃটনীতিজ্ঞান- 
সম্পন্ন । এদের মধ্যে চাণক্য বেশি হু'সিয়ার ও আত্মবিশ্বাসী । 
আর রাক্ষস সে তুলনায় কোমল প্রকৃতির, একটু অসাধারণ 
ও আবেগপ্রবণ । অন্য ছটি প্রতিযোগী চরিত্র চল্দরগুপ্ত ও 
মলয়কেতু । তাদের স্বাতন্ত্রও বেশ ফুটে উঠেছে। 'চন্দ্রগপ্ত 
সুশিক্ষিত, দৃঢ়চরিত্র, স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আর মলয়কেতু 


বিষয়ুবস্ত 


১০৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেক্র ইতিবৃত 


গবিত, অব্যবস্থিতচিত্ত ও তুর্বল চরিত্রের মানুষ । সাঁধারণ- 
ভাবে নাটকটির ভাষা সহজ সরল, কোথাও ভাষার ভারে 
বা আবেগপ্রাবল্যে নাটকীয় গতি ব্যাহত হয়নি। বিশাখদত্তের 
রচনার এইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

ভটনারায়ণ :__এর রচিত বেণীসংহ।র ছয় অংকে সম্পূর্ণ 
একটি নাটক। ছুইজন আলংকারিক বামন ও আনন্দবর্ধনের 
লিখিত কাব্যালংকার ও ধ্বন্যালোকে যথাক্রমে বেণীসংহারের 
শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। ভট্টনারায়ণের আবির্ভাবকাল খুষ্ঠীয় 
অষ্টম শতাব্দী বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন । বেণশীসংহারের 
কাহিনীর উৎস মহাভারত | 

ছুর্যোধনের সভায় ছুঃশাসনের হাতে দ্রৌপদীকে অপমানিত। 
হতে দেখে ভীম শপথ করেছিলেন যে তিনি হুঃশাসনকে 
হত্যা করে, তার রক্তে রঞ্জিত হস্তে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন 
করবেন। ভীমের এই প্রতিজ্ঞ! পালন ও হুঃশাসনবধ এই 
নাটকটির বিষয়বস্তু । 

ভট্টনারায়ণ তার নাটকে বীররস বরূপায়ণে বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দিয়েছেন। এই নাটকটিকে দাশগুপ্ত ও দে রচিত 
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বেণীসংহারের কাব্যাংশ বা নাট্যাংশ কোনোটাই খুব 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১৭৭ 


উন্নত শ্রেণীর নয়। তবে বীর, করুণ ও ভীতিরম মোটামুটি 
ভাবে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম তিনটি অঙ্কে বেশ 
নাটকীয় গতি আছে। তবে নাট্যকার এখানে নাট্যশান্ত্রের 
বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগের যে যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন, 
ত অস্বীকার করা যায়না । তবে তার দীর্ঘ সমাসবন্ধ বাক্য 
নাটকের উপযোগী হয়নি । এই গ্রস্থটিতে কাব্য ও নাটকীয়তা 
কোনটির খুব ভাল পরিচয় পাওয়া যায়ন!। 

মুরারি রচনা করেন “অনর্থরাঘব নামে একটি সাত অস্কের 
নাটক। তার সময় নবম শতাব্দী বলে ধরা হয়। নাটক 
হিসাবে এটি খুব সার্থক হয়নি। এখানে নাট্যকারের 
কবিপ্রতিভারই বেশি পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে । রামের 
কাহিনীই নাটকটির বিষয়বস্তু । কবি হিসাবেও তাকে উচ্চ 
স্থান দেওয়া হয়না । 

রাজশেখর-__চারটি দৃশ্যকাব্য রচনা করেন। এদের 
মধ্যে বালরামার়ণ বালভারত, ও 1বন্ধশালভঞ্জিক! নাটক 
এবং চার অঙ্ক বিশিষ্ট প্রাকৃতে রচিত কর্পুরমগ্তরী সট্টক 
শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে রাজা চন্দ্রপালের ও কুস্তলার 
রাজকুমারীর প্রণয়কাহিনী, ওদের প্রেমের পথে ঈর্যাপরায়ণ 
রাণীর বাধাস্থষ্টি, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর গোপন সাক্ষাৎকার ও শেষে 
উভয়ের মিলনে নাট্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে। 
বাল রামায়ণের দশটি অঙ্ক। এর বিষয়বন্ত রামের জীবনী । 
বালভারতের ছুটি মাত্র অঙ্ক পাওয়। গেছে। 

বিদ্বশীলভঞ্জিকা-_নাটকের চারটি অঙ্ক । রাজ! বিস্তাধরের 


১০৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সঙ্গে রাজা চন্দ্রবর্মণের কন্তা মৃগাঙ্কবতীর গোপন বিবাহ 
নাটকটির বিষয়বস্তব। | 

রাজশেখরের রচনাশৈলী স্বচ্ছন্দ নয়। রাজশেখর তার 
পূর্ববর্তী শক্তিশালী কবি ও নাট্যকারগণের কলাকৌশল 
অনুসরণের চেষ্টা করেছেন বটে তবে তার রচনায় পূর্বস্থরিগণের 
স্বাভাবিকতা ও দীন্তি আনতে পারেননি ।১ 


ক্ষেমীশ্বর _চগ্ডকৌশিক নামে পাঁচ অঙ্কের একটি নাটক 
রচনা করেন। নাটকটির প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে গ্রন্থটি 
কনৌজের রাজা মহীপালের (খৃষ্টাব্দ ৯১৪ ) রাজসভায় উপ- 
স্থাপিত করা! হয়েছিল। এই রাজাকে কেউ কেউ বাংলার 
রাজা মহীপাল বলে মনে করেন। 

হরিশ্ন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের বিখ্যাত কাহিনী এই নাটকের 
মূল আখ্যান। নাটকটির রচনাটশৈলী কৃত্রিম । এর নাটকীয়ত! 
খুবই কম। 


দামোদর মিশ্র- মহানাঁটক বা হনুমান নাটকের রচয়িতা । 
একাদশ শতাব্দী তার আবির্ভাবকাল । নয়, দশ ও চৌদ্দ অঙ্কে 
তিন শাখায় নাটকটি পাওয়া গেছে। বামায়ণের কাহিনী 
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অবলম্বনে এর নাট্যকাহিনী গঠিত। এতে নাটকীয়তা 
অপেক্ষা কবির কবিত্বেরই বেশি পরিচয় 
পাওয়া যায়। নাটকটির একটি বৈশিষ্ট্য যে 
এখানে বিদৃষক চরিত্র নেই। [99679 এর মতে এটি ছায়া 
নাটকের নিদর্শন । এই নাটকের অধিকাংশই পে লিখিত, 
গঞ্ভের অংশ খুবই কম। এখানকার গ্লোকগুলি নাট্যধী নয়, 
বর্ণনামূলক। এখানে একেবারে প্রাকৃতের ব্যবহার নেই। 


রূপক নাটক 


কৰ্চমিশ্রের রচিত প্রবোধ-চজ্রোদয় সংস্কৃত রূপক-নাট্যের 
প্রাচীনতম নিদর্শন | নাট্যকারের অবির্ভাবকাল খৃষ্ঠীয় একাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ ৷ কৃষ্ণমিশ্র তার নাটকের 
প্রস্তাবনায় বলেছেন যে তিনি গোপাল নামে 
কোনো এক ব্যক্তির অনুরোধে রাজা কীতিবর্মণের চেদিরাজ্য 
বিজয়-ম্মরতি পালন (উপলক্ষে এই দৃশ্যকাব্যটি রচনা করেন। 
নাটকটিভে বিবেক, মন, বুদ্ধি, বৈরাগ্য, মোহ, মহামোহ 
প্রভৃতি ভাববস্ভরকে জীবন্ত চরিত্ররূপে ব্যবহার কর! হয়েছে। 
বারাণসীর রাজা মোহ বিবেককে তার সঙ্গীদের সঙ্গে 
রাজ্য থেকে নির্বাসন দেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেকই জয়ী 
হয় এবং মোহ ও তার সঙ্গীদের রাজ্য থেকে ৪ 
করে। এইটি হল গ্রন্থটির বিষয়বন্ত। 

কষ্ণমিশ্রের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি সর্বপ্রথম 
ভাববস্তরকে নাট্যচরিত্ররূপে ব্যবহার করে সাংকেতিক নাটক 


মহানাটক 


প্রবোধচন্দট্রোদয় 


১১০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


স্যগির চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে সাংকেতিক 
নাটকের প্রাচীনতম স্তত্র এখানে পাওয়! যায়। নাট্যকার 
এখানে মানুষের মানসিক দ্বন্দের নাট্যায়নে বেশ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন এবং এর সঙ্গে শুঙ্গার, হাস্ত ও ভক্তিরসের 
অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সাংকেতিক নাটক 
রচনায় এখান থেকে কিছু প্রেরণা পেয়ে থাকতে পারেন । 

প্রবোধচন্দ্রোদয়ের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় পরবর্তীকালে 
এই শ্রেণীর অনেকগুলি নাট্যগ্রন্থ রচিত হয় কিন্তু এগুলির 
নাট্য ও সাহিত্যিক মূল্য অত্যন্ত কম। নিয়ে কয়েকটি নাম 
উল্লেখ করা হল। 

১। ত্রয়োদশ শতাববীর লেখক যশংপাল রচিত-_ 
মহাপরাজয়-_পাঁচ অঙ্কের নাটক। 

২। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক পরমানন্দদাস কবিকর্ণপুর 
রচিত চৈতন্যচব্দোদয়। 

৩। ষোড়শ শতাব্দীর লেখক ভূদ্দেব শুরু-রচিত-_- 
ধর্মবিজয় ( পঞ্চাঙ্ক নাটক ) 

৪। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বেদকবির রচিত 
বিস্ভাপরিণয় ও জীবানন্দ ( ছুটি সপ্তাস্ক ) 

৫। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখক গকুল নাথের প্যাঙ্ক 
নাটক অয্বতোদয় । 

৬। সপ্তদশ শতাব্দীর সামরাজ। দীক্ষিত রচিত-_প্রীদাম 
€ পঞ্চান্ক )। 

৭। কবি কৃষ্ণমিশ্র রচিত জঙ্কল্পবূর্ধোদয় ( দশ অঙ্ক )। 

৮। বরদাচার্ধের যতির়াজবিজয় (ছয় রঃ )। 


দর্শন 


_ ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের বিরাট আয়তন। ভারতে 
দার্শনিক তত্বান্ুসন্ধিংসাঁর সৃচনা বেদের সংহিতা! যুগ থেকে । 
স্তায়, বৈশেষিক সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদাস্ত-_এই ছয়টি 
দার্শনিক মতবাদের উৎসভূমি বেদ। জীবন, জীবনের উদ্দেশ্ঠ 
ও বিশ্বরহস্ত জানার আকাত্ষা থেকেই দার্শনিক চিন্তার উদ্ধবে। 
দর্শন শাস্ত্রের লক্ষ্য হল সত্যান্ুসন্ধান। সাধনার দ্বারা সেই 
শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি সম্ভব । বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য- 
স্থঙি ধণ্থেদের সৃক্তে যার প্রথম সুচনা, সেই দার্শনিক চিস্তার 
প্রাথমিক স্তর উপনিষদগলি । এই গুলিই দর্শনশান্ত্ের প্রধান 
উৎস। | 

উপনিষদ হল বেদাস্ত অর্থাৎ বেদের শেষ ভাগ । ব্রহ্ষবিষ্ত1 
আলোচনাই এর লক্ষ্য । উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। 

নাস্তিক ও আস্তিক-_দর্শনের এই ছুই শ্রেণী। যেসব 
দর্শন ঈশীর, পরলোক ও বেদের প্রধানত স্বীকার করেনা সেগুলি 
নাস্তিক দর্শন, যেমন--জৈন, বৌদ্ধ ও চারাক দর্শন। আর 
যেগুলি বেদের প্রাধান্ত ও পরলোকে বিশ্বাসী-_সেগুলি 
আস্তিক দর্শন, যেমন--ন্যায়। বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, 
মীমাংসা ও বেদাস্ত। 

এই আস্তিক দর্শনগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। চার্বাক 
দর্শনও সংস্কৃতে লিপিবন্ধ। তবে এই দর্শনের অন্য নাম 
“লোকায়ত” থেকে মনে হয় এই মতবাদ হয়তো প্রথমে 
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লৌকিক ভাষায় লিখিত হয়েছিল, পরে সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত 
হয়। 

জৈনদের দার্শনিক গ্রস্থগুলি প্রাকৃতে রচিত। তবে পরে 
এদের মধ্যে সংস্কৃতের মিশ্রণ ঘটেছে । বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ 
প্রথমে পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছিল বলা হয় এবং পরে 
সংস্কতেও বৌদ্ধ দর্শনশান্ত্র লিখিত হয়েছে । বিশেষভাবে হিন্দু 
দার্শনিকগণের সঙ্গে আলোচনার সুবিধার জন্য জৈন ও বৌদ্ধ 
দর্শন সংস্কৃতকে আশ্রয় করে। 

আস্তিক দর্শনগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয়-_জীব, জগৎ ও 
আত্মা বা পরমাত্মা ব্রহ্ম । সকল দর্শনের মতে মোক্ষই হল 
জীবের চরম লক্ষ্য । অবিদ্তা বা অজ্ঞান জীবকে সংসারে 
আবদ্ধ করে রাখে, হুঃখবেদন। দেয়। এই অজ্ঞান থেকে, 
হুঃখের কবল থেকে মুক্তি, বা ভ্রাস্তজ্ঞানের নিরসনে যখন 
সত্যজ্ঞান আবির্ভুত হয় _তখনই জীবের মুক্তি সেই শাশ্বত 
সত্যের উদ্বোধনে । সকল দর্শনেরই বিচার্য্য বিষয়__প্রমাণ ও 
প্রমেয়। জীব, জগৎ ও পরমাত্মা--প্রমেয় এবং ষে যুক্তিতে 
এগুলি জানা যায় তা প্রমাণ । 


সাংখ্য 


সাংখ্যমতই ভারতবর্ষে প্রাচীনতম দার্শনিক মত। মহষি 
কপিল এই মতবাদের প্রবর্তক । বেদ, স্মতি, মহাভারত, 


পুরাণ, আয়ুর্রেদশান্ত্ঃ চরকসংহিত। প্রভৃতিতে সাংখ্যমত 
বিক্ষিগ্তভাবে আছে। সাংখ্যদর্শনের বহু গ্রন্থ কালের গর্ডে 
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বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কতকঞ্চলি গ্রন্থের নাম জান! যায় 
কিন্ত পাওয়া! যায় নি। এই দর্শনের কপিলরচিত সাংখ্যনুক্র 
প্রাচীনতম প্রামাণ্য গ্রন্থ । গ্রন্থটি অত্যন্ত ক্ষুত্রাকৃতি হওয়ার জন্য 
সাংখ্য-প্রবচন-স্থত্র নামে আর একটি গ্রন্থ রচিত হয়। এটি 
অনেক পরবস্তাকালের রচনা বলে মনে করা হয়। অন্থা ছুটি 
মৌলিক গ্রন্থ হল,__তত্বসমাস ও ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিক। । 
সাম্প্রতিককালে যুক্তিদীপিকা নামে একটি সাংখ্যশাস্ত্রের গ্রন্থ 
পাওয়া গেছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার টীকা বাচম্পতি- 
মিশ্রকৃত- “'সাংখ্যতত্বকৌমুদী” অতিশয় প্রামাণ্য গ্রন্থ । ১৬শ 
শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষু নামে একজন 
বাডালী কপিলরচিত সাংখ্যপ্রবচনের একটি ভাষ্য রচনা! 
করেন। 

সাংখ্যাচাধ্যগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ_-এই তিনটিকে 
জ্ঞানের প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন। সাংখ্য শবের 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, জ্ঞানের সহায়তায় পরমাত্মতত্ববোধ । সাংখ্য 
মতে ছিখ একটি প্রধান স্বীকৃত সত্য» আধিভৌতিক, 
আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক-_-এই তিন প্রকার ছঃখের কবল 
থেকে তত্বজ্ঞানের দ্বারা আত্যস্তিক মুক্তিলাভই সাংখ্যশান্ত্রের 
প্রধান বক্তব্য । এই ত্রিবিধ দুঃখের চিরতরে উচ্ছেদেই হল 
সাংখ্যের মুক্তি ব৷ পুর্ুষার্থ। 

সাংখ্য স্থির মূলে পুরুষ (আত্মা ) ও প্রকৃতি নামে ছুই 
সত্ত| স্বীকার করে। এদেরই মিলনে স্যগ্রি কিস্ত প্রকৃতিই 
স্ষ্টির মূল কারণ। পুরুষ নিরপেক্ষ দ্রষ্টামাত্র । প্রকৃতি 
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জড় ও পরিবর্তনশীল। সত্ব, রজঃ) তম £--এই তিন গুণের 
আধার প্রকৃতি । এটি তিনগুণের সাম্যাবস্থা । তিনগুণের বিক্কৃতি . 
অর্থাৎ হাস বৃদ্ধিই সৃষ্টির কারণ। একে বিরূপ পরিণাম বল! 
হুয়। কিন্ত গুণগুলি সদাপরিবর্তনশীল বলে যখন এদের 
নিজেদের মধ্যেই নিজের! পরিবন্তিত হয়-_সেই অবস্থাকে স্বরূপ 
পরিণাম বলে। 

ংখ্য মতে পুরুষকে নিয়ে ২৫টি তন্ব। পুরুষ ছাড়া বাকি 
২৪টি তত্ব জগৎ সৃষ্টির মূল। ২৫টি তত্ব, যেমন- পুরুষ, 
প্রকৃতি, মহত, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, 
গন্ধ), একাদশ ইন্ড্রিয় (পঞ্চ কর্মেব্দ্রিয়-_বাক্‌, পানি পাদ, 
পায়ু, উপস্থ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়__ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা। জিহবা, তবক্‌, 
এবং একাদশ মন । ), পঞ্চ মহাভূত-_ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ। 
ব্যোম। সাংখ্যের পুরুষ বহু এবং পুরুষ ও আত্ম। অভিন্ন। 
এই পুরুষ ভোগ করে, কাজ করে না। উদাসীন নিষ্ছিয় 
সাক্ষীমাত্র। এই মতে প্রকৃতি ও পুরুষে সংযোগই বন্ধন। 
বন্ধনমুক্ত হলে পুরুষ € আত্ম ) তার স্বরূপ নিত্য, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
স্বভাব প্রাপ্ত হন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ কর! যায় না বলে 
সাংখ্যমতে ঈশ্বর অসিদ্ধ”_-ঈশ্বরাসিছ্ধেঃ | ঈশ্বর জগতের কারণ 
নয়, প্রকৃতি মূল কারণ। সাংখ্যমতে পুরুষ বা আত্মার স্বরূপ 
সাময়িকভাবে অবিদ্ত। প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়। আবার বন্ধনমুক্ত 
হলে তার নিজের শুদ্ধরূপ ফিরে পায়। এইমতে আত্মার বন্ধানও, 
যুক্তি ছইই সত্য । সাংখ্যের একটি অন্ধ বৈশিষ্ট্য অৎকার্ধবাদ। 
সাংখ্যমতবাদিগণ বলেন, কাধ্য উৎপত্তির আগে কারণে বিলীন 
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বা অব্যজ্ হয়ে থাকে । কার্য কারণে সম্ভাবনা! রূপে থাকে । 
সমস্ত জগৎ প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে বিলীন হয়ে থাকে । তাই 
সথষ্টির মূল কারণ প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হয়। এই মতকেই 
সংকাধ্যবাদ বলা হয়। সাংখ্যমতে আত্মায় প্রতিবিশ্থিত 
সখ, ছুঃখ, মোহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক ধর্মের উচ্ছেদেই আত্মার 
মুক্তি। 


যোগ 


যোগ সেশ্বর সাংখ্য। যোগের সঙ্গে সাংখ্যমতের এই 


তফাৎ যে সাংখ্য প্রমাণাভাবে ঈশ্বর স্বীকার করে না আর 
যোগ করে। 


যোগদর্শন দর্শনের চেয়ে বেশি বিজ্ঞান । যোগও পুরুষের 
বহুত্ব স্বীকার করে। যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ পতঞ্জলির 
যোগদর্শন | সেখানে চিত্তবৃত্তি নিরোধকেই যোগ বলা হয়েছে__ 
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। এই নিরোধের চরম পরিণতি চিত্তের 
পূর্ণ বিলীনতায়-_এবং একেই বলা হয় সমাধি । সমাধি হুরকম 
--জন্প্রজ্জাত ও অসন্প্রজ্ঞাত। জন্প্রজ্জাত সমাধিতে ধ্যেয়তে 
ধ্যাতার চিত্ত সম্পূর্ণ সমাহিত হয়েও একেবারে ধ্যের়তে বিলীন 
হয়ে যায় না, চিত্তে ধ্যয়ের স্বরূপ মাত্র উদ্ভাসিত হয়। তখনে! 
ধ্যেয় ও ধ্যাতার পার্থক্যবোধ থাকে কিন্তু অসন্প্রজ্ঞাতে ধ্যাতার 
চিত্ত ধ্যেয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে লীন হয়ে যায়। তখন আর 
ধ্যাতা ধ্যেয় কোন বোধ থাকে না। এই অবস্থাই নিধিকল্প 
সমাধির নামাস্তর মাত্র। যোগশান্ত্রের মতে ঈশ্বরই ধ্যেয় জেয, 
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ঈশ্বর অনাদি, সর্ববন্ধনমুক্ত । এই ঈশ্বর আবার মুক্ত পুরুষ 
থেকে পৃথক । ঈশ্বর মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নন, মুক্তির 
সাক্ষাৎ কারণ প্রকৃতিপুরুষবোধ, এতে ঈশ্বরের উপাসনা 
মুক্তির সহায়তা করে। যোগদর্শন ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলে 
স্বীকার করে না । জগতের কারণ পুরুষ এবং প্রকৃতি। এখানে 
ঈশ্বর পুরুষ বিশেষ তবে তিনি অনাদি ও সর্ববন্ধনমুক্ত। 
যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ সাধনা নির্দেশ করা হয়েছে, এই সাধন। 
চিত্বশুদ্ধি ও চিন্তনিরোধের কারণ। যোগের আটটি স্তর-_ 
যথা_যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, 
সমাধি। যোগী এই সব সাধনা করে শেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
লাভ করেন এবং এই অবস্থ। লাভই যোগীর চরম প্রাপ্তি। 

পতগ্রলির ষোগন্ুত্র ছাড়া অনেকগুলি উপনিষদের মধ্যে 
যোগমত পাওয়া যায় । এছাড়া অনেকগুলি যোগগ্রন্থ আছে, 
যেমন,-_শিবসংহিতা, অষ্টাবন্রসংহিতা, যোগিযাজ্বন্ক, ষটচক্র- 
নিরূপণ প্রভৃতি । যোগস্ুত্রের ভাষ্যকার বাচস্পাত মিশ্রের 
মতে যোগের প্রথম প্রবর্তক হিরণ্যগর্ভ, তিনিই আদি বক্তা । 
পতঞ্জলি যোগান্ুশাসন সুসম্বদ্ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন । 
ভার আবির্ভাব সময় খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী । 


ন্যায় 


ম্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহষি গৌতম । এর অন্য নাম 
অক্ষপাদ বলে এই দর্শনের অপরনাম অক্ষপাদ-দর্শন। এই 
শান্তর যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিচিত বলে একে অস্বীক্ষিকী 
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বিষ্ভা বলা হয়। এই মতে জ্ঞানের চারটি প্রমাণ __ প্রত্যক্ষ, 
অনুমান, উপমান ও শব্দ, আর প্রমেয়__সত্যজ্ঞান। ন্যায়মতে 
যোলটি পদার্থ-_যথা, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, 
সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জপ, বিতগ্ডা, হেতাভাস, 
ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। এই ষোলটির সঠিক জ্ঞান লাভই 
মুক্তি। 

হ্যায়-দর্শন আত্মাকে শরীর ও মন থেকে ভিন্ন বস্ত্র মনে 
করে। মনের সহায়তায় আত্ম! সখ ছুঃখ উপলব্ধি করে, 
আসলে আত্মার নিজের অনুভব শক্তি নেই। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে 
বিষয়ের যোগের ফলে আত্মার অনুভূতি জন্মে। এই 
তত্বজ্ঞানের ব! সত্যজ্ঞানের দ্বারা স্থুখ ছুঃখ বোধ থেকে মুক্তি 
হল অপবর্গ লাভ। 

ন্ঠায় যুক্তি ও বিচারের ছার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ, ষড়ৈষ্বর্য্যবান ও জীবের 
হিতার্থে ঈশ্বর জগৎ স্থষি করেন। তার নির্দেশ মেনে চললে 
তারই দয়ায় জীব একদিন তত্বচ্ানের দ্বারা সাংসারিক স্থখহঃখ 
ভোগ থেকে মুক্ত হয়ে অপবর্গ বা সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করবে। 
অণু স্থষ্টির উপাদান কারণ । 

হ্যায়দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ বাতস্তাঁয়ন-ভাষ্য । নিচে 
কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করা হল £-_ 

(১) ন্ঠায়বান্তিক--উদ্ভোতকর-রচিত (খ্বীয় ষ্ঠ 
শতাব্দী )। | 

(২) ন্তায়সার ও গণকা টিকা _ভাসসর্জ্ঞরচিত। 
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(৩) হ্যায়মপ্জর।-রচয়িতা জয়ন্ত ভট্ট (অষ্টম শতাব্দী )। 
(8) ম্যায়বাত্তিকতাপর্য পরিশুদ্ধি-_-উদয়নাচার্য 
কৃত--৮ম শতাব্দী । এছাড়৷ মিশ্রউদয়নাচাধ্য 
রচিত কুন্ুমাঞ্জলীর টীকা-__কুন্তুমাঞ্জলিবোধিনী, কিরণাবলীর 
টাকা-__-তর্ককারিকা, বর্ধমান উপাধ্যায়রচিত গৌতমের ন্ঠায়- 
সত্রের টীকা-_অস্বীক্ষানয়-তত্ববোধ, কুম্ুমাঞ্জলির টীকা-_ 
কুন্ুমা্তলি প্রকাশ, কিরণাবলীর টীকা _কিরণাবলী প্রকাশ, 
তত্বচিস্তমিণির টীকা-_তত্বাচস্তিমণিপ্রকাশ প্রভৃতি গ্যায়শান্ত্রে 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 


গ্রন্থ 


বৈশেষিক 


মহষি কণাদ এই দর্শনের প্রবর্তক । এর অপর নাম উলৃক 
বলে এই দর্শনের নাম গুলুকীয় দর্শন। কণাদকৃত বৈশেধিক 
স্ত্র এই দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ ৷ ন্যায়ের সঙ্গে বৈশেষিকের 
যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। বৈশেষিক ন্যায় থেকে প্রাচীন বলে 
অনেকে মনে করেন । 

বৈশেষিক-দর্শনের মতে সাতটি পদার্থ; যথা-দ্রবা, গুণ, 
কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব । বিশেষ কে একটি 
পদার্থ স্বীকার করে তার ওপর বিস্তৃত আলোচনা কর! হয়েছে 
বলে এই দর্শনের নাম বৈশেষিক। এই মতে ক্ষিতি, অপ, 
তেজ ও মরুৎ_-এই চারি শ্রেণীর পরমাণু থেকে বিশ্বজগতে? 
সষ্টি হয়। প্রত্যেক পরমাণু এক একটা বিশেষ। এই 
প্রমাণুর পরস্পর মিলন বা সংযোগে স্বষ্টি, আর বিশ্লেষে স্থ্টির 
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ধ্বংস হয়। আবার এই পরমাণুর সংশ্লেষ বা বিশ্লেষ হয় 
ঈশ্বরের ইচ্ছায়। জীবের অদৃ্ট অনুসারে ঈশ্বর স্থষ্টিকার্য্য 
করেন। বৈশেষিক দর্শন অনুমানের সহায়তায় বিশ্বের অষ্টারূপে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 

কণাদরচিত বৈশেষিকস্ত্র এই দর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ । 
এর রচনাকাল খুঃ পুঃ তৃতীয় শতকের পরে নয় বলে পঞ্ডিতগণ 
মনে করেন। গ্রন্থটির পরবস্তীকালে অনেক সংস্করণ হয়েছে । 
বৈশেষিকস্ৃত্রের ওপর প্রশস্তপাদাচাধ্যের ভাষ্য পদার্থ-ধর্ম- 
সংগ্রহ__-এই দর্শনের একটি প্রমাণ্য মৌলিক 
গ্রন্থ । এর সময় খুষ্ঠীয় চতুর্থ শতাব্দী মনে 
করা হয়। উদয়নাচার্ষের কিরণাবলী 
বৈশেষিক দর্শনের আর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । শিবাদিত্যের 
(১৫শ শতাব্দী) সপ্তপদার্থী ও শ্রীধরের (৯ম শতাব্দী ) 
হ্যায়কন্দলী এই দর্শনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এছাড়া আরো 
অনেক গ্রন্থ আছে । যথা-_শ্লীবংসের ম্যায় লীলাবতী (১১শ 
শতাব্দী ) প্রভৃতি । শঙ্করের উপস্কার বৈশেষিক স্তুত্রের একটি 
মূল্যবান ভাত্। 


বৈশেমিক দর্শন 
গ্রন্থ । 


মীমাংসা 
মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহ জৈমিনি। এই দর্শনের 
ভিত্তি বেদের কর্মকাণ্ড। এই দর্শনের অপর নাম পূর্বমীমাংস। 
জৈমিনির আবির্ভাবকাল খুঃ পুঃ চতুর্থ শতক বলে গবেষকগণ 
মনে করেন। 
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মীমাংসা-দর্শন ঈশ্বর ও ঈশ্বরকে জগতের অষ্টারূপে স্বীকার 
করে না। এইমতে জীবের স্থগ্রি হয় জীবের কর্মফল অনুসারে 
পদার্থ সংযোগে । এখানে বেদকে অনাদি অভ্রাস্ত সত্য বল। 
হয়। বৈদিক কর্সানুষ্ঠানই ধর্ম ও বেদবিরূদ্ধ কর্ম অধর্ম। এই 
মতে বৈদিক কর্মান্ষ্ঠানের ফলে জীবের বন্ধন মুক্তি হয় ও 
মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে । এখানে আত্মা শাশ্বত-'এর 
জন্ম মৃত্যু নেই । আত্মার ধর্ম চৈতন্য নয়, দেহাশ্রয়ী আত্মায় 
চৈতন্য সঞ্চারিত হয় ইক্জ্িয়ের মাধ্যমে বিষয় সংযোগ ঘটলে । 

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি-_ জ্ঞানের 
এই পাঁচটি প্রমাণ মীমাংসা দর্শন স্বীকার করে । অন্ুপলন্ধি 
নামে আর একটি বেশি প্রমাণ কুমারিল ভট্ট প্রবস্তিত শাখায় 
ীকার কর! হয়। 

অনেকে মনে করেন মীমাংসামত ম্যায় ও যোগমতের পরে 
প্রবর্তিত। শবরম্বামীকৃত মীমাংসা-স্ত্রের ভাষ্য এই দর্শনের 
প্রাচান গ্রন্থ । 

তন্ত্রটাকা, বৃহন্টীকা, শ্লোকবাত্তিক, তন্ত্রবাত্তিক, টুপ-টীকাঁ_ 
প্রভৃতি মীমাংসাদর্শনের ওপর টীকা গ্রন্থ রচনা! করেন এই 
শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ আচার্ধ্য কুমারিল ভট্ট ( ৬১০--৭০০ খুষ্টাব )। 
খগুনমিশ্রের (৬০০--৭৫০ খুঃ অঃ) মীমাংসানুক্রমিকা, 
বিধিবিবেক, ভাবনাবিবেক, বিভ্রমবিবেক, বাচম্পতিমিশ্রের 
(৮০০-_-৯০০ খুঃ অঃ) ম্যায়কণিকা, সুচরিত- 
মিশ্রকৃত (১০০০--৪১০ , খুঃ অঃ) কুমারিল- 
রচিত প্লোকবাত্বিকের টীকা কাশিকা, পার্থসারথি মিশ্রের 


অন্যান্থা গ্রন্থ 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১২১ 


স্ঠায়-রত্বমালা, শান্ত্রদীপিক! ও গ্লোকবন্তিকের টীকা শ্ায়রত্বাকর 
প্রভৃতি মীমাংসাশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ ও টীকা উল্লেখযোগ্য । 


বেধাত্ত 


বেদান্ত-দর্শনের ভিত্তি বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিয়দৃ। 
এর অপর নাম উত্তর্মীমাংস! বা ব্রহ্গমীমাংসা! | বাদরায়ন-কৃত 
্রন্মসূত্র বা বেদাস্তস্ত্র প্রাচীনতম প্রধান গ্রন্থ । আচার্য শঙ্কর- 
রচিত ত্রন্ধস্ত্রভাগ্য, বাচম্পতিমিশ্রের শাঙ্করভাষ্য-টাকা “ভামতী' 
অমলানন্দের বেদাস্তকল্পতরু ও অপায়দীক্ষিতের বেদাস্ত- 
কল্পতরুপরিমল” _বেদান্তদর্শনের অতিশয় প্রামাণ্য গ্রন্থ । 
তাছাড়া! বেদাস্তসার, বেদাস্তপরিভাষা, চিৎস্খী, অদৈতসিদ্ি, 
খণ্ডনপ্রতিপাগ্ধ প্রভৃতি বনুগ্রন্থ বেদাস্ত শাস্ত্রের ওপর রচিত 
হয়েছে। 

উপনিষদের শিক্ষাই বেদান্ত যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে 
ব্যাখ্য/ করে। এই মতে জগতে একমাত্র সত্যবস্ত ব্রহ্ম; এই 
বিশ্বজগৎ এক ব্রন্দের প্রকাশ মাত্র । সর্বং ব্রহ্মময় জগত, 
সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময়। তিনিই সত্য, 
চৈতন্য ও আনন্দন্বরূপ, তিনি পরমাত্মা । এক ব্রহ্ম বর মধ্যে 
নিজেকে প্রকাশ করতে এই বিচিত্র জগৎ স্থষ্টি করেন। 
(ব্রহ্ম যে শক্তির সহায়তায় এই জগৎ ন্জন করেন তাহার 
নাম মায়।।) এই স্ষ্টজগতে যে ভেদজ্ঞান, ব্রহ্ম থেকে যে 
ভিল্লবোধ এটি ভ্রমমাত্র, একেই বলা হয় মায়! অর্থাৎ 
মিথ্যাজ্ঞান। অজ্ঞান বা অবিদ্যা এই ভ্রম জন্মায় সত্যজ্ঞানের 
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উদ্ভাসন, ব্রহ্ম থেকে জগতের পৃথকবোধ নিরসন ও চৈতন্ময় 
আনন্দম্বরূপ ব্রন্মের সঙ্গে একাত্ীভবনই জীবের মোক্ষ ব৷ 
মুক্তিলাভ, চরমপ্রাপ্তি। এই অবস্থা জীবের ব্রন্বত্বপ্রান্তি। 
একেই বলা হয় অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ ছুই-নেই। একমাত্র ব্রন্মই 
সত্য, জীবে ত্রন্মে কোনো ভেদ নেই, ভেদজ্ভান মিথ্যা, মায়ার 
প্রভাবজাত, সত্যজ্ঞানের উদ্বোধনে মিথ্যা ভেদজ্ঞানের উচ্ছেদ 
ও জীবের ব্রন্মে একীভবন । উপনিষদের এই একত্ববাদকেই 
বেদাস্ত প্রমাণ করে। বিশ্বজগৎ যতদিন সত্য বলে মনে হয়, 
ততদিন এর অ্টা ঈশ্বর জীবের কাছে সগুণ আর যখন জগৎ 
মিথ্যা, ব্রন্ম সত্য,__এই বোধ জন্মে তখন ব্রন্গ নিগুণ। 
শঙ্করাচার্য্যের মত এইরকম । . 
বেদাস্তের ছায়ায় অনেকগুলি মতবাদ পরবস্তাঁকালে স্থষ্টি 
হয় ; যেমন- মাধবাচাধ্যের দৈতবাদ, রামান্থুজের বিশিষ্টাছৈতবাঁদ 
ভাস্কর ও নিস্বার্কের ভেদাভেদবাদ, গৌরীয় বৈষ্বসম্প্রদায়ের 
অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ, বল্লভাচাধ্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, প্রভৃতি | 


নাস্তিক দর্শন 


চাবাক-দর্শন জড়বাদী। চাবাক এই মতবাদের প্রবর্তক 
বলে এর নাম চার্ধাকদর্শন__অনেকে এই বিশ্বীস করেন। এই 
মতে জ্ঞানের প্রমাণরূপে একমাত্র প্রত্যক্ষকে স্বীকার করা 
হয়েছে । বেদবাক্য বা অন্য প্রমাণ চার্বাক 

স্বীকার করে না। জড় পঞ্চমহাভূতের 

সম্মিলনে স্থষ্টি, চৈতন্ত মহাভূতের সংমিশ্রণের ফল। এমতে 


চাবাক 
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মোক্ষ বলে কিছু নেই। একমাত্র মৃত্যুই সকল সুখছঃখ ভোগের 
হাত থেকে মুক্তি দেয়।. চাবাক দেহবাদী, দেহের শেষে সব 
শেষ। 

জৈনদর্শন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আন্তবাক্যকে জ্ঞানের প্রমাণ 
বলে মেনে নিয়েছে । এই মতে যত চেতন পদার্থ তত আত্মা; 
বিশ্বের সকল বস্তুতেই আত্মা আছে তবে সব 
আত্মার চেতনাশক্তি একরকম নয়। কর্ম 
আত্মার শক্তিকে আচ্ছন্ন করে । কর্মত্যাগ হলে আত্ম! 
বন্ধনযুক্ত হয় । জৈনগণ ঈশ্বর মানেন না। 

বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশগুলি বৌদ্ধ দর্শনের ভিদ্তি। 
বুদ্ধদেব চারটি সত্য উপলব্ধি করে প্রচার করেন, যথা হঃখ, 
ছঃখের কারণ, ছঃখের নিবৃত্তি ও ছঃখনিবৃত্তির উপায় । একমাত্র 
জ্ঞানের দ্বারা জীব ছুঃখের কবল থেকে মুক্তি 
পেতে পারে। ছঃখনিবৃত্তির আটটি উপায়; 
যথা--সম্যগত্রপ্তি, সম্যক্‌ জঙ্কল্প, সম্যগবাক্, সম্যক্কর্মাস্ত, 
সম্যগ.জীব, সম্যগবব্যায়াম, জম্যক্স্মৃতি, সম্যক্সমাধি । হঃখের 
হাত থেকে নিষ্কৃতিই হল নির্বাণ বা মোক্ষ। আত্মা বা ঈশ্বর 
বৌদ্ধদর্শনে স্বীকার কর! হয়নি। 


জৈন 


বৌদ্ধ 


পালি সাহিত্য [ দিগদশিক। ] 


(এর অধিকাংশ রচনা সিংহলের ) 
হা 


| | 

বিনয় পিটক সুত্বুপিটক। 
| (ভিক্ষৃভিক্ষুণীদের (প্রাচীনত্ব ও কাব্যরস) 
| সম্বন্ধে বিধিনিষেধ) 


| ] ূ 
স্ত্ত বিভঙ্গ খন্ধকা পরিবার পাঠ 


| 
মহাবিভঙ্গ, ভিন্ষুণীভজ 


| 
মহাবগঞগ, চুল্লবগগ 


ণ | | 
১। দীঘনিকায়, ২। মজ্বিমণিকায় ৩। সংযুক্তনিকায়__ 


িিনিররিরিটিরিরিডিলী! 


|. | 
৪। অন্গত্তরনিকায় €৫। ৮ 


১। খুদ্ধক পাঠ ২। ধম্মপদ ৩। উদান ৪ ইতিবুস্তক 
৫€। সুস্তনিপাত ৬। বিমানব্থ, ৭। পেতবথ 
৮। থেরগাথা, ৯। থেরীগাথা, ১০ | জাতক, ১১ নিদ্দেস 
১২। পটিমম্বিধানমগ গ। ১৩। অপদান ১৪। বুদ্ধবংস 
১৫। চরিয়াপিটক 





| 
অভিধম্মপিটক (দর্শন ও ্িঃ ) 





প্রথমখণ্ড ধম্মসঙ্গনি, ২। বিভঙ্গ, ৩। ধাতুকথা, ৪। পুগ গল 
পঞ্ঞ্তি ৫। কথাবথ, ৬। যমক ৭। পঠঠান পকরণ। 
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অন্যান্য পালিগ্রন্থ ₹-_ 
. ১। জিলিন্দ পঞ্হ ( রচনাস্থান ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত ) 
২। নেত্তিপকরণ (বুদ্ধোপদিষ্ট সত্যধর্মের আলোচনা ) 
_-রচয়িতা বুদ্ধশিষ্য মহাকচায়নক। 
৩। নিদানকথা (বুদ্ধের জীবনকাহিনী ), এর তিনটি 
ভাগ। 
১। দূরে নিদান--স্ুমেধ বুদ্ধ থেকে তুসিত দেবতাদের 
গৃহে জন্ম পর্ষস্ত কাহিনী। 
২। অবিদূরে নিদান--এর পর বোধিলাভ পর্যস্ত 
জীবনকাহিনী। 
৩। সপ্তকে নিদান__বোধিপ্রাপ্তি থেকে অনাথ- 
পিগ্ডিকের বণিকদের দান পর্যস্ত ঘটনা । 
৪। বিস্ুদ্দিমগগ-_রচয়িতা বুদ্ধঘোষ, খুষ্টীয় পঞ্চম 
শতাবী। ইনি নিম্নলিখিত গ্রস্থগুলির লেখক । 


সমস্ত পাসাদিকা (বিনয়পিটকের টীকা ), স্মঙ্গল 
বিনাসিনী ( দীঘনিকায়ের টীক। ), পপঞ্চস্থুদনী (মক্কি- 
মনিকায়ের টীকা! ), সাবথপাকা সিনী (সংযুক্তনিকায়ের 
টীকা ), মনোরথপুরবী ( অঙ্গুত্তরনিকায় ) 
ইনি বৌদ্ধধর্মে অনেক নতুন মৌলিক জিনিস দান করেছেন । 
তিনি এক জন বড় শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন। 


৫। দীপবংশ-_বিক্ষিপ্ত কাহিনীর কাব্যায়ন (৪-৫ শতাব্দী) 
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৬। মহাবংশ--বৃহৎ মহাকাব্য, কবি-মহানাম, খুঃ 
পঞ্চমশতাবদী। গ্রন্থটি বেশ কাব্যরসম্ুরভিত। 

৭। বোধিবংশ-__গঞ্ গ্রন্থ। লেখক-_ভিক্ষু উপতিস্স। 
ঘুঃ একাদশ শতাব্দী | 

৮। দাঠাবংশ--৫ সর্গের মহাকাব্য । লেখক--ধন্মভিত্তি 
--১৩শ শতাব্দী । 

৯। যুপবংশ--(ম্তপের ইতিহাস ) লেখক-_বাচিস্সর, 
১৩ শতাব্দী । 


পালিসাহিত্য 


পালিভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় খুঃ পৃঃ তৃতীয় 
শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত সম্রাট অশোকের অন্ুশামন 
লিপিতে । এই ভাষী তত্কালে জনসমাজে প্রচলিত কথ্যভাষা 
ও সংস্কতের মিশ্রিত রূপ। অশোকের এক শতাব্দী .পরে 
মালবের বাজধানী উজ্জয়িনী বাণিজ্য ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্রে 
পরিণত হয়। এখানে নানা কাজে আগত নানাদেশের লোকের 
চলতি ভাষা মিশ্রিত হয়ে এক নৃতন ভাষার স্থষ্টি হয় এবং ক্রমে 
এই অভিনব ভাষা বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচারলাভ করে। তারা 
এই ভাষাকে সংস্কতের মিশ্রণে মাজিত করে নিয়ে এই ভাষাতেই 
নিজেদের শাস্ত্র রচনা করেন। 

তাই সাধারণভাবে বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ পত্রপিটক' যে ভাষায় 
লেখা তাকে পালি বল! হয়। ভগবান বুদ্ধ মগধবাসী ছিলেন 
এবং মগধের ভাষা মাগধী । কালক্রমে মাগধী অধণমাঁগধী নামে 
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অভিহিত। বুদ্ধদেবের মাতৃভাষা ছিল এই প্রাচীন অর্ধমাগধী | 
বুদ্ধদেব তার উপদেশ এই ভাষাতেই দিতেন। এই ভাষাই 
পালি বলে পরিচিত হয়। সম্ভবতঃ বুদ্ধের বচনগুলি অনেকদিন 
ধরে এই ভাষাতেই সংগৃহীত হতে থাকে । ৪৮৩ খুঃ পূর্বাকে 
বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ রাজগৃহে এক 
সম্মেলনে সমবেত হয়ে প্রথম বুদ্ধবচন সঙ্কলন করেন। কাল- 
ক্রমে সংগ্রহ বাড়তে থাকে ও বুদ্ধশিব্যরা তার বচন ব্যাখ্যা 
করে অনেক গ্রন্থ লিখতে থাকেন। প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলনের 
একশ বছর পর যখন বৈশালীতে দ্বিতীয় সম্মেলন হয় তখন 
বৌদ্ধধর্মে নানা মত গড়ে উঠেছে । সম্রাট অশোকের রাজত্ব- 
কালে (২৬৪-_২৬৭ খুঃ পূর্বাব্ ) তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন হয়। 
ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্মে মহাপাজ্বিক ও থেরবাদী নামে ছুটি 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। “অশোকের পুত্র মহেন্দ্র থেরবাদী 
বৌদ্ধশান্ত্র সিংহলে প্রচার করিয়াছিলেন। সিংহলে সেই শান্ত্ 
ছুই তিন শতাব্ার মধ্যে যে রূপ লইয়াছিল তাহাই 
পালিসাহিত্যের প্রাচীন স্তর।......তবে অশোকের ভাবরা 
অনুশাসনে ভিক্ধু-ভিক্থুনীদের অবশ্য পাঠ্য বলিয়া যে কয়টি 
স্ৃত্ত” উল্লিখিত আছে তাহার ভাষ। পালির মতোই । কিন্ত 
পালিসাহিত্যের কোন পুথি ভারতবর্ষে পাওয়। যায় নাই ।**- 
ভারতবর্ষে পালি যখনই আন্মুক তাহ৷ সিংহল হইতে প্রচারিত 
হইয়া চীনে গিয়া সেখান হইতে আসিয়াছিল ।+; 


১। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-_ডাঃ স্থকুমার সেন 
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(61661 সাহেবের মতে পালি অনেকগুলি প্রাচীন 
প্রাকৃতভাষার মিশ্রিত রূপ। 


সে যাই হোক, এই ভাষাতেই লিখিত বৌদ্ধদের প্রধান 
শাশ্থাগ্রন্থ ব্রিপিটক ( তিপিটক )। পিটক অর্থে রত্বের আধার । 
বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধন্মপিটক-_-এই তিনটি পিটক 
একত্রে ত্রিপিটক। 


বিনয়পিটকের বিষয়বস্তু হল, _বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের 
পালনীয় ধর্মকর্তব্য সম্বন্ধে নিয়ম-নির্দেশ ও অপালনে 
প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি । এই গ্রন্থের খন্ধকা অংশে আছে বৌদ্ধ সঙ্ঘ 
সংগঠনের নিয়মাবলী ও ভিক্ষুগণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার 
বিবরণী । তাছাড়া এখানে গঙ্গাতীরবন্তা স্থানে কতকগুলি 
ব্যাধির:নিরাময়কর ওষধের ব্যবস্থা আছে। বিনয়পিটকের 
শেষ “পরিবার” অংশ প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির কিছু আলোক- 
সম্পাত করে । 


স্বত্রপিটকে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশিষ্যগণের সম্বন্ধে অনেক তথ্য 
লিপিবন্ধ আছে। তাছাড়া এই গ্রন্থটি পালিসাহিত্যে যথেষ্ট 
কাব্যগুণসম্দ্ধ। বিশেষভাবে এই গ্রন্থের অন্তর্গত খুদ্দক- 
নিকায়ের নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি প্রাচীনতা ও কাব্যরস-- 
উভয়েরই পরিচয় দেয়, যথা, __ধম্মপদ, সুত্তনিপাত, থেরগাথা, 
থেরীগাথা, উদান ও জাতক। 


স্থত্তপিটকের পীচটি নিকায়ের মধ্যে খুদ্দকনিকায়ের কাব্য- 
মূল্য সকলের থেকে বেশি । এর অধিকাংশই পদ্চ। এখানে 
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প্রথম শুশ্যতার আলোচনা পাওয়া যায়, যেটি পরে বৌদ্ধদের 
এরুটি দার্শনিক তত্বে পরিণত হয়েছে । 

এই নিকায়ের অন্তর্গত বৌদ্ধদের সর্বাপেক্ষা আদরণীয় ও 
অক্যাবশকীয় ধন্মপদ্ গ্রন্থটিতে বুদ্ধদেবের সছৃপদেশগুলি গছ্ধে 
লিপিবন্ধ। এখানকার সববিষয় বৌদ্ধধর্মগত নয়, এখানে 
সমসাময়িক কালের অনেক ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও অনেক বাস্তব 
অভিজ্ঞাতালক জ্ঞানের কথা আছে। এই গ্রন্থের সহুক্তিগুলি 
জাতিধর্মনিবিশেষে সকল দেশের সকল মানুষের হিতকারী। 
পালি, শ্রাকৃত, মিশ্রসংস্কৃত, সংস্কৃত, চীনা এই পাঁচটি ভাষায় 
লেখা এই গ্রন্থের পাঁচটি রূপ পাওয়া গেছে। এর দ্বারাই এই 
গ্রন্থটির সমাদর ও ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এটি 
ইংরাভিতে অনুদিত হয়েছে । এই গ্রন্থটিতে মোট ৪২৩টি পদ্য 
ও ₹৬টি বগগ। 

সুত্তনিপাত গ্রন্থটি খুদ্দনিকায়ের অন্তর্গত। এখানে 
তিয়ান্তরটি স্ুত্ত (স্থত্র ) আছে। ধনম্মপদের পরই কাব্য গ্রন্থরূপে 
এটির স্থান । এই গ্রন্থে খণ্েদের কথোপকথনাত্মক আখ্যানের 
মতো দু'একটি আখ্যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেমন, ধনিয়- 
সুত্র নালকম্ুত্ত ও পবজ্জাসুস্ত প্রভৃতি । এই গ্রন্থে প্রাচীন 
বৌদ্ধধমমতের অনেক তথ্য জান যায়। 

থেরগ্াথা ও থেরীগাথা গ্রন্থ ছটি ধ্তত্ব ও কাবোর 
একত্র মিশ্রণে এক অভিনবরূপ লাভ করেছে। প্রাচীন 
গীতিকাব্যরূপে এদের বথেষ্ট সমাদর | থেরগাথা বৌদ্ধভিক্ষুদের 
রচনা আর থেরীগাথা বৌদ্ধভিক্ষুণীদের । থেরী গাথাতে 
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ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত জীবনের বাইরের বাস্তব অভিজ্ঞতার 
বিষয় কিছু জানা যায় অথচ থেরগাথায় ভিক্ষুদের আস্তর অনু- 
ভূভির পরিচয় পাই । সে সময়ে সমাজে স্ত্রীলোকদের কতখানি 
স্থান ছিল সে জন্বন্ধেও এখানে কিছু কিছু তথা আছে। 
এছাড়া গ্রন্থটি কাব্যহিসাবে যথেষ্ট মর্ধাদার অধিকারী । 

জাতক-_এখানে বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের অনেক কাহিনী 
আছে। জাতকে যেসব গল্প আছে, এগুলি এই গ্রন্থে সংগৃহীত 
হওয়ার আগে নীতি গল্পের আকারে জনসমাজে লোকমুখে 
প্রচলিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এখানকার কয়েকটি 
গল্পের সঙ্গে পঞ্চতস্ত্রের গল্পের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। হয়তো 
পঞ্চতস্ত্রের অনেক গল্পের উৎস জাতকের অনেক গল্প । জাতক 
নানাশ্রেণীর গল্লে পূর্ণ ; যেমন- প্রাচীন কাহিনী, পরীর গল্প, 
অভিযানবিষয়ক কাহিনী, নীতি ও ধর্মমূলক কাহিনী । 
জাতকে গদ্য পদ্য ছু"-এরই ব্যবহার করা হয়েছে । জাতকের 
অনেক গল্পের সুত্র বৈদিক যুগ পর্যস্ত। এমন কি এগুলি 
পরবস্তীকালের পদ্যকাব্যের আদিমরূপ বলে অনেকে মনে 
করেন। শুধু সাহিত্যশিল্পরপেই নয় সভ্যতার ইতিহাসে 
জাতকের অসাধারণ মূল্য আছে।; 

অভিধম্মপিটক-_-এর সাতটি খণ্ড, যথ1-_ধম্মসঙ্গনি, বিভঙ্গ 
ধাতুকথা, পুগগ্রল পঞওত্তি, কথাবথ, প্রশ্মগ্রন্থ ও পকরণ। 

ধল্মসঙ্গনি_ বৌদ্ধ তিক্ষুদের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 
গ্রন্থ। বিভঙ্গ--খণ্ডে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ব ও জ্ঞানবিষয়ে 
১। [35৮০৫11৮7০5 ০], 5 
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আলোচনা আছে। কথাবথ,__বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে 
একটি আবশ্যকীয় গ্রন্থ । 


অন্যান্ত পালিগ্রচ্ছ 2 

নিদ।নকথ-_ একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি থুস্টায় 
পঞ্চম শতাব্দীতে আবিভূতি বুদ্ধঘোষ রচনা করেন) এটি 
গদ্যপছ্য মিশ্রিত রচনা । বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী এর মূল 
বিষয়। বুদ্ধঘোষ আরো! অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, 
যথা £__বিস্ৃদ্ধিমগ_গোঃ সমস্তপানাদিকা, স্ুমঙ্গলবিলাসিনী, 
পপঞ্চসূদনী, সাবথপাকাদিনী, এনোরথপুৰণী প্রভৃতি। 
বুদ্ধ ঘোষের বৌদ্ধশাস্ত্ে অসাধাবণ পাণ্ডিত্য ছিল বীদ্ধদর্শনে 
তিনি অনেক নতুন জিনিন দান করেছেন। স্ুপগ্ডিত ও 
দার্শনিক হিসাবে তার খ্যাতি সিংহল, ব্রহ্ম, শ্ানদেশ পর্যন্ত 
ছড়িয়ে পড়ে। 

মহাবংশ--এটি একটি বৃহৎ মহাকাব্য । এটি রচনা! করেন 
পঞ্চম শতাব্দীর কবি মহ্থানাম। গ্রন্থটির কাব্যমুগ্য সুধীসমাজে 
স্বীকৃত। এখানে সশোক ও বিজয়সিংহের কাহিনী সবিস্তারে 
বর্ণনা করা হয়েছে, তবে এব এতিহামিকতা কম। 

কালক্রমে বৌদ্ধধর্মীবলম্বীদের মধ্যে হষ্টটি সম্প্রদায় গড়ে 
ওঠে__মহাধান ও হীনযান। সকল মানুষের ছণ্থনিবৃত্তি ও 
নির্বাণলাভ--যাঁদের জীবনাদর্শ তারা মহাযান সম্প্রদায়তৃক্ত 
আর যাদের লক্ষ্য ব্যগ্টিগ ছুঃখযুক্তি ও নির্বাণ, তার! হী*্যান 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। ৬/100650080 বলেছেন মহাযানীদের 
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দার্শনিক মত ব্রাহ্মণ্য দর্শনের প্রভাবে হীনযানীদের ধমমমতের 
বিস্তৃতিমাত্র । 

**৮]1)5 01011950010108] 51965 0৫6 006 75121095210, 
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পালিসাহিত্য ছাঁড়৷ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রচিত অনেক সংস্কৃত 
গ্রন্থ আছে। সেগুলি সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে কালিদাস 
পূর্ব বৌদ্ধনাতিত্য অংশে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, তাই 
এখানে পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। 


প্রাকুত-অভ্রপংশ সাহিত্য 

গ্রাক্কৃতভাষার উৎপত্তি ও মৌলিকতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত 
আছে) কারও মতে প্রাকৃত শবের দ্বারা জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত কথ্যভাষাকে বোঝায় । একদিকে প্রাচীন বৈদিক 
ভাষাই সে যুগে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আস্তে 
আস্তে প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয় এবং অপরদিকে এই বৈদিক 
ভাষাই পরবর্তীকালে ব্যাকরণের পরিমার্জনে সংস্কৃত হয়ে 
“সংস্কৃত” নামে অভিহিত হয়। 

ভারভবষাঁয় বৈয়াকরণিকগণের ব্যাখ্যামুসারে সংস্কৃত থেকে 
প্রাকৃতের উৎপত্তি ।২ প্রাকৃতভ'ষার ব্যাকরণগুলি সব সংস্কৃতে 
রচিত। এই ভাষার ব্যাকরণ রচয়িতারা সংস্কতজ্ঞ ছিলেন । 


১1131500116 ৬৬10 তৈ, 
২। প্ররৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতৎ বা! প্রারুতম্-_মিদ্ধ হেমচন্ত্র । 
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তাদের সংস্কতের ওপর অধিক আস্থা! থাকার ফলে সংস্কতকেই 
তার! প্রকৃতি বা মূলভাষ! মনে করেছেন। 

এইরকম পরস্পর মত বিরোধ থাক! সত্বেও প্রার্ত ভাষার 
আকৃতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যার যে এই ভাষা 
সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত না হলেও দংস্কত থেকে বিকৃত এবং সেই 
কারণে এই ভাষ। সেই প্রাচীন যুগে জনসাধারণের মধ্যে কথ্য 
ভাষারপে প্রচলিত থাকারই বেশি সম্ভাবনা । মধ্যভারতীয় 
আর্ধভাষা শব্দের দ্বার৷ ভাষাতত্ববিদৃগণ প্রাচীনকালে বিভিন্ন 
স্থানের জনগণের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কথ্যভাষাকেই বোঝান 
এবং সেগুলিই পালি-প্রাকৃত-অপতভ্রংশ নামে পরিচিত | 

কালানুসারে প্রাকৃতের তিনভাগ--প্রাচীন, মধ্য ও অন্ত- 
প্রাকত। পালি প্রাচীন, অপভ্রংশ অন্ত আর প্রাকৃত বলতে 
মধ্যপ্রাকতকেই বোঝায়। এখানে মধ্য ও অস্ত প্রাকৃতের 
আলোচনা সংক্ষেপে করা হবে। নানাশ্রেশীর প্রাকৃতের 
পরিচয় ও নাম পাওয়া যায়, যেমন-_-মহারা্বী, শৌরসেনী, 
মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, অপভংশ এবং পালিও এদের 
অন্তর্ভূক্ত । 

প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন অশোকের অন্ুশাসনের 
ভাষা । এখানকার ভাষাকে নিষ। প্রাকৃত, খরোী প্রাকৃত, 
পালি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হলেও আসলে এই ভাষা 
প্রাকৃতই | 

অশোকের সময় থেকেই প্রাকৃতভাষার লিখিতরূপ পাওয়া 
যায়। নুতরাং এর উৎপত্তি সময় আরো অনেক আগে মনে 
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করা যেতে পারে, ব্খন শুধু এভাষা মানুষের মুখের ভাষাই 
ছিল। সংস্কৃতের পরিমার্জনে এই ভাষাই আস্তে আস্তে লিখিত 
ভাষায় পরিণত হয় ও কালক্রমে এতে অনেক সাহিত্যও স্যষ্টি 
হয়। বররুচি, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষার 
বৈয়াকরণিকগণ অনেকগুলি প্রাকৃতের নাম করেছেন। 
যেমন- মহারাদ্ত্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী, 
চুলিকাপৈশাচী ও অপভ্রংশ। এইগুলি প্রধান। অন্যান্য 
আরো অনেক প্রাকৃতের নাম পাওয়া যায়। 


বররুচিরচিত শ্রীকুতপ্রকাশ প্রাকৃতভাষার প্রাচীনতম 
ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণের তিন ভাগ মহারাসতী প্রাকৃতের 
আলোচনায় পুর্ণ। পরবস্তা অংশে পৈশাচী, মাগধী ও 
শৌরসেনী প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে । এই গ্রন্থটি 
প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ হিসাবে অত্যন্ত প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য । 
আরো! আটখানি প্রাকৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ আছে। 


প্রাকৃতভাষ। কালক্রমে সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়ে 
সাহিত্যরূপে যথেষ্ট গৌরব ও প্রশংসালাভ করে। রাঁজশেখর 
তার কর্ূুরমপ্রীতে ( প্রাকৃতরচন! ) বলেছেন-_সংস্কৃত ভাষা 
কর্কশ আর প্রাকৃতভাষা স্থকোমল। নারী ও পুরুষে যে 
পার্থকা, সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে মেইরকম পার্থক্য । ২ 

সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় প্রাকৃত সাহিত্যের বিস্তৃতি 


২। পরুসা সক্কর়বন্ধা পাউসবন্ধো বিহোই সুউমাবে | 
পুরুস-মহিলাণং জেত্তিঅ-মিহস্তবং তেত্তিঅ মিমানং ॥ 
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অনেক কম হলেও প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত 
কম নয় এবং এদের মধ্যে কতকগুলি বেশ সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ ৷ 

কেউ কেউ মনে করেন প্রাকৃত সংস্তুত থেকে প্রাচীনতর। 
তাদের মতে রামায়ণ মহাভারত প্রথমে প্রাকৃতে রচিত, পরে 
সংক্গতে বূপাজ্তরিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য 
প্রাকৃত সাহিত্যের অন্ুমরণ করে। হালের 
গাথা সন্তশঈই সংস্কত গ্লীতিকাব্যের পথপ্রদর্শক ৷ 

কিন্ত এ মত মেনে নেওয়া হয়নি। বরং এরকম মনে হয় 
যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিতা একসঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে 
উঠেছে। 
শিলালিপি (প্রাচীন স্তর) 

প্রাকৃতের প্রাচীনস্তরের নিদর্শন শিলালিপিগুলি। এর 
তিনটি ভাগ-_ 

১। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহবাজগড়ী ও মান্সেহর। 
অনুশাসন। এগুলির খরোষ্টীলিপি, বাকিগুলির ব্রাহ্মীলিপি। 

২। পূর্বভারতের কালসী, ধোলী, জৌগড় ও অন্যান্য 
অন্ুশামন। 


৩। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গির্ণার অনুশাসন । 

এগুলি ছাড়া রামগড় পর্বতের যোগীমারা গুহালিপি, 
যোধপুরের একটি লিপি, উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার শিলালিপি, 
উড়িষ্যার খারবেল শিলালিপি, তক্ষশীলার শিলালেখ, উত্তর 
প্রদেশের গোরক্ষপুর ও বস্তীজেলার শিলালেখ প্রাচীন প্রাকৃত 
সাহিত্যের নিদর্শনরূপে গণন। করা হয়। 


প্রাচীন 
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প্রাকৃত মধ্যস্তর )-খৃং পৃঃ ২০* থেকে ৬০০ খুষ্টাবব । 
এই স্তরের প্রাকৃত সাহিত্যের নিদর্শন-_তক্ষশীলার কলওয়াঁন 
প্রন্তুলিপি, খরোঞ্গী লিপির ধন্মপদ ও অশ্বঘোষের নাটক । এর 
পরবস্তাঁ প্রাকতের নিদর্শন__-শক, কুষাণ সম্রাটগণের খরোষ্ঠী 
প্রত্বলিপি। এর পরই ষে প্রাকৃতসাহিত্য, তা বৌদ্ধগণের 
সংস্কত-মিশ্রিত রচনার দ্বারা সমৃদ্ধ । 


অপভ্রংশ তৃতীয় স্তর ) 


প্রাকৃতের পরবস্তী স্তর অপভ্রংশ | এভাষা সেই প্রাচীন 
কালের জনসাধারণের ভাঁষ। । এই ভাষাই আস্তে আস্তে বিভিন্ন 
দেশের প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। 


গ্রাকৃত কাব্য 


প্রাকৃত কাব্যগুলি ঠিক সংস্কৃতকাব্যের লক্ষণযুক্ত না হলেও 
এখানে কাব্যগুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃত 
কাব্যের বহু গ্রন্থ বর্তমানে লুপ্ত । তবে অনেক নাম জানা যায় 
মাত্র ; এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণাচ্যের “বৃহৎ- 
কথা” । গ্রন্থটির ভাষ। পৈশাচী প্রাকৃত। বর্তমানে এই গ্রন্থের 
বিষয়বস্তু, গল্প, কাহিনী প্রভৃতি তিনটি সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ 
আছে; যেমন--(১) বুদ্ধন্বামীর বৃহৎকথাগ্লে'কসংগ্রহ, 
(২) ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, (৩) মোমদেবের কথাসরিত- 
সাগর। 
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মহাকাব্য 


রাঁবণবহো! বা সেতুবন্ধ__পঞ্চম ষষ্ঠ খুষ্টাব্দে প্রবরসেন- 
রচিত প্রাচীনতম প্রাকৃত মহাকাব্য । রামায়ণের কাহিনী এর 
বর্ণনীয় বিষয় । নান! অলঙ্কার মিশ্রণে কাব্যটি মনোহর। 

গউড়বহো--বাঁকপতিরাজ (৭৫০ খুঃ) এই এতিহাসিক 
কাব্যটির রচয়িতা । এর ভাষা প্রাকৃত ও অলঙ্কারবহুল। 
এখানে কবি তার পুষ্ঠপোষক রাজা যশোবর্ষণের প্রশস্তি 
করেছেন। 

পদীলাবঈ কথা_কোউহল রচিত অপর একটি সরস 
মহাকাব্য । এটির রচনাকাল আটশ খুষ্টাব্দ, ভাষা মহারাষ্রী 
প্রাকৃত। সিংহলের রাজ। শীলামেঘের কন্তা লীলাবতীর সঙ্গে 
প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা সাতবাহনের বিবাহ-কাহিণী- গ্রন্থটির 
মূল বর্ণনীয় বিষয়। এর ভাষ! সহজ ও স্ুথপাঠ্য। 

জগহরচরিউ ও নায়কুমার চরিউ- অপভ্রংশ ভাষার ছুটি 
কাব্য, রচয়িতা পুষ্পদস্ত। লেখক দশম শতাব্দীর লোক বলে 
পণ্ডিতগণ মনে করেন। জদহরচরিউ-র উপজীব্য রাজা 
যশোধরের কাহিনী আর নারকুমার-চরিউ জৈন নাগকুমারের 
কাহিনীর কাব্যায়ন। 

ভরিস্সয়ত্তকহা!-ধনপাল-রচিত (খুষ্টীয় দন শতাব্দী ) 
একটি সরস মহাকাব্য । পঞ্চমীব্রতের মাহাত্ম্যকীর্তন এর প্রধান 
উদ্দেশ্ট । ভবিব্যদত্তের স্ত্রীর সঙ্গে পুনমিলন বর্ণনা এর 
'আখ্যানাংশ । গ্রন্থটির ভাষা অপভ্রংশ | 
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করকণ্ডচরিউ--নয়নন্দী (১০৪৪ খুঃ) রচিত আর একটি 
কাব্য । বুমীরপালচরিত- আটসর্গে রচিত একটি মহাকাব্য । 
এর রচয়িতা জৈনা চার্য হেমচন্দ্র (১০৮৮--১১৭২ খৃঃ) | হৈমান্ু- 
শাঁসনম্‌ নামক একটি প্রাকৃত ব্যাকরণের উদ্বাহছরণরূপে লিখিত । 
এখানে রাজ! কুমারপালের রাজধানীর এশ্বর্য, জৈনমন্দিরের 
গৌরব, প্রজাদের জৈনধর্মান্ুরাগ প্রভৃতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে। 

নুরস্ন্মরীচরিতম্-_প্রাকৃত মহাকাব্যটি একাদশ শতকের 
শেষার্ধে আবিডত ধনেশ্বর, রচিত । 

কংসবহে! ও উসাণিরুদ্ধ-মহ।কাব্য ছুটি র্রচন। করেন 
রামপাণিবাদ (১৮শখুঃ)। এছুটি যথেষ্ট কাব্যগুণসমৃদ্ধ | 


গীতিকাব্য 


হালের “গাথা-সপ্তশতী" প্রাকত গীতিকবিতার অতি 
মূল্যবান সংগ্রহ গ্রস্থ। হাঁলের সঠিক সময় পাওয়া যায়ন!। 
কারও মতে তিনি প্রথম শতকের, আবার কেউ ভার আবির্ভাব- 
কালকে নিয়ে যান তৃতীয় শতকে । হাল ছিলেন দাক্ষিণাত্যের 
প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা, তবে ইনি গ্রন্থ-রচয়িতা কিনা বলা 
মুক্কিল। কারণ শিলালিপিতে একাধিক হালের উল্লেখ 
আছে। জপ্তশতীর শ্রোকগুলি আর্ধাছন্দে রচিত। অনেকে 
এটিকে কোষকাব্যের অন্তর্গত মনে করেন। এই কাব্যটির 
প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে মানুষের হুদয়াহ্ুভৃতি অত্যন্ত: 


স্বচ্ছন্দভীবে অভিব্যস্ত। কাব্যটির শ্লেকগুসি শৃঙ্গাররসাত্মক। 
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এখানে ধর্মভাব প্রচারের কোন চিহ্ন নেই এবং গ্রন্থটি 
লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত । এই গ্রন্থে সাধারণ মানুষের 
কামন।বাসনা, আশানিরাশা, স্সেহপ্রেম প্রভৃতি অতিশয় 
হাদয়গ্রাহীভাবে চিত্রিত হয়েছে । প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, বিভিন্ন 
খতুর বণন! চিত্তাকর্ষক । অনেকে মনে করেন সংস্কৃত গীতি 
কবিতার প্রেরণা এই গ্রন্থ। সংস্কৃত কোষ কাব্যেরও আদর্শ 
এই গাথাসপ্তশতী বলে অনেকের ধারণা । এখানকার 
রাধাকৃষ্জলীলাবিষয়ক অংশের প্রভাব জয়দেবের শীতগোবিন্ন, 
শ্রীধরদাসের সদুক্কিকর্ণামবত, রূপগোম্বামীর পদ্যাবলীর ওপর 
কিছু আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। প্রাকৃতসাহিত্যের 
ইতিহাসে গাথাসপ্তুশতী অমূল্য রত্বু। 

ধর্মবিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে জৈনসম্প্রদায়ের কবিগণ 
অনেক কাব্যগ্রন্থ রচন। করেন, তাদের মধ্যে, পাদলিপ্তাচাধরচিত 
“তরজদোলা? উল্লেখযোগ্য । এর ভাষ! প্রাকৃত, রচনাকাল 
খৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দী । 

প্রাকৃত-অপতভ্রংশ সাহিত্যে অনেকগুলি নীতিমূলক 
গীতিকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জিনদত্ত সরি এই শ্রেণীর 
তিনখানি কাব্য রচনা করেন। তার সময় ১০৭৫ খুঃ থেকে 
১১৫০ খৃষ্টাব্দ । এ'র গুরু জিনবল্লভস্থরি "চ্চরী” নামে একটি 
স্ততিমূলক ও উপদেশরসায়নসার নামক একটি শীতিমূলক 
কাব্য রচনা করেন। গণধরসার্ধশতকম্‌ ও স্ুগুরুপারতন্ত্র ম-_- 
নামে ইনি আরো ছটি গ্রন্থের রচয়িতা । র 

তীর্থকল্প নামে একখানি অর্ধ-এতিহাসিক গ্রন্থ রচনা 
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করেন জিনপ্রভস্থরি । এই গ্রন্থে বু জৈন তীর্থস্থান ও তর 
ঈতিহাসিক রনী প্রতিষ্ঠাতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। এটির 

কিছু এঁতিহাসিক মৃল্য থাকলেও এখানে 
যথেষ্ট কাল্পনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির ভাষা 
মহারাত্ী ও সংস্কৃত। 

প্রাকতে জৈনগণরচিত বু গল্পগ্রন্থ আছে। এগুলি 
লোকসাহিত্যশ্রেণীর । “কালকাচার্ষ-কথানক" প্রাকৃত গদ্য 
পদ্যে লিখিত কথাসাহিত্যের উল্লেখষোগ্য 
জনপ্রিয় গ্রন্থ । গ্রন্থটর লেখকের নাম 
জানা যায় না। রাজ! কালকের জেনধর্মে দীক্ষাগ্রহণ কাহিনী__ 
এর বর্ণনীয় বিষয়। 

'কথাকোষ? নামে গ্রন্থটি নানা গল্পকাহিনীর সংকলন। 
সংকলন-কর্তীর নাম শ্রীগন্দ্র (খুঃ ১০ শতক )। এখানকার 
শ্লোকগুলি প্রাকৃত আর কিছু অংশ ভাড। ভাঙা অশুদ্ধ 
সংস্কতরচনা | 

সাহিত্যিক প্রাকৃত বলতে মধাস্তরের প্রাকৃতকে বোঝায় । 
বিভিন্ন বৈয়াকরণিকগণ এই ভাষার বু ব্যাকরণ রচনা 
করেছেন। তার মধ্যে বররুচি ও হেমচন্দ্রের ব্যাকরণ অধিক 
প্রসিন্ধ। এরা মহারাস্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী, 
পৈশাচী, চুলিকাপিশাচী, অপত্রংশ প্রভৃতি প্রাকৃতের 
বৈশিষ্্যবিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই ভাষাগুলি 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সাহিতিকরূপ। এই 
সাহিত্যিক প্রাকৃত সাহিত্যিক রচনায় সম্দ্ধ সংস্কৃতের 


গল্প 
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পাশাপাশি । এই ভাষায় লিখত সাহিত্যিক গ্রন্থুগাল 
জনসধারণের মধ্যে অধিক প্রচার ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। 
নিম্নে সংক্ষেপে এই ভাষায় লিখিত রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 
দেওয়৷ হল। 


জেনরচনা 


প্রাকৃত সাহিত্যে বিশেষভাবে জৈনসন্প্রদায়ের লেখকংদর 
দানই বেশি। জৈন আগম-সাহিত্য এই ভাষাতেই রচিত। 
জৈনদের মধ্যে ছুটি সম্প্রদায় শ্বেতান্বর ও দিগন্বর। এই ছুই 
সম্গ্রদায়েরই আগমগ্রন্থ আছে। এদের মধ্যে শ্বেতান্বর আগম 
গ্রন্থ গুলি অধিক পরিচিত। 

জৈন সিদ্ধান্ত বা আগম গ্রন্থগুলি আর্ধ প্রাকৃত ( অর্ধনাগঞ্ধী ) 
ভাষায় লিখিত। শ্বেতাম্বর জেন সম্প্রদায়ের রচিত ৪৫-_-৫০টি 
আগম বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থের নাম জানা যায়।১ এই শ্রেণীর 
গ্রন্থগুলিকে ছভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) দ্বাদশাঙ্গ 
(২) দ্বাদশ উপাঙ্গ ( উবঙ্গ ) (৩) দশ প্রকীর্ণ (দশ পইন্ন ) 
(৪) বট ছেদনৃত্র (ছেদন্ুত্ত) (৫) চার মূলস্ুত্র (৬) অন্য 
ছুটি গ্রন্থ--নন্দীস্মত্র ( নন্দীসথও ), অনুযোগদ্বার ( অনুওগদ্ধার)। 

এই সমস্ত গ্রন্থ এক সময়ের রচনা নয়। রচনা আরম্ভ থেকে 
সমাপ্তিতে বেশ সময় অতিবাহিত হয়েছে বলে মনে হয় । 

পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি শ্রেণীর অনেকগুলি করে গ্রন্থ আছে। 
জৈনধর্মের মূল তত্বালোচন! আগম বা! সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলির মূল 


১1 [7156 01 [150 116, ৬০]-_][], ৬৬17)65210712ে ভ্্ব্য | 
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বিষয় । এগুলির মধ্যে জৈন সন্নাসীদের জীবন যাপন পদ্ধতি, 
জৈনধমাবলম্বীদের আচার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির বিবরণ 
এবং এই সঙ্গে নানা আখ্যান উপাখ্যান থাকায় গ্রন্থ গুলিতে 
মাঝে মাঝে বেশ সাহিত্যরসেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক 
কাহিনীর উৎস রামায়ণ মহাভারত । এদের মধ্যে জায়গায় 
জায়গায় কথোপকথন জাতীয় রচনারও সাক্ষাৎ মেলে। 

দিগম্বর সম্প্রদায়ের কতকগুলি নিজন্ব গ্রন্থ আছে বটে 
তবে এর! শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের অনেক বিষয় মেনে নিয়েছে। 
দিগম্বরদের ব্বতন্ত্র গ্রন্থগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়; 
যেমন,-€১) প্রথমান্ুযোগ (২) করণান্ধুযোগ (৩) দ্রব্যান্নু- 
যোগ (8) চরণানুযোগ। 

প্রথমাছুযোগশ্রেণীর গ্রন্থে অনেক পৌরাণিক আখ্যান 
আছে। ব্রন্মাণ্ততত্ব করণান্যোগে আলোচনা করা হয়েছে। 
দ্রব্যানযোগের আলোচাবিষয় দাশ্নিক তত্ব, চব্রণানুযোগে 
আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান । 


গ্রন্থ পরিচিতি 


কসারপানছড়-গুণধরাচার্ধরচিত একটি ধর্মগ্রন্থ । রচনার 
সময় প্রথম বা দ্বিতীয় খুষ্টাব। এখানে ক্রোধ প্রভৃতি চারটি 
কসায় ও হাসি প্রভৃতি নয়টি রাগদেষাদির বিষয়ের প্রকৃতি ও 
প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে৷ 

ষট্খগাগম- পুষ্পদস্ত ভূত্তবলিরচিত একটি ধর্মপগ্রন্থ। এর 
ভাষা শৌরসেনী, রচনা-সময়-দ্বিতীয় বা তৃতীয় খুষ্টাব্দ। 
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আলোচ্য বিষয় দার্শনিক তত্ব। গ্রন্থটির ছুটি খণ্ড। শেষ 
খখ্ডের নাম মহাবন্ধ। এখানে জীবের নানাপ্রকারের বন্ধন ও 
তাঁর থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । 

ত্রিলোকপ্রজ্ঞপ্তি -শ্রীধতিবৃষভাচার্ধরচিত অপর ধর্মগ্রন্থ । 
এখানে বিশ্বের উৎপত্তিততু, জৈনদের পৌরাণিক কাহিনী ও 
বিভিন্ন মতবাদের বিবরণ পাওয়া যায়। 


অন্যান্য শ্রেণীর জৈনরচনা 


শ্বেতাম্বর জৈনগণের ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ গুলিকে 
নিযুক্তি বলা হয়। এই শ্রেণীর বহু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। 
দিগম্বরগণের রচিত এই জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রন্থকে চূর্ণিসত্র বলা 
হয়। নিযুক্তি ও চুণিতে কিছু পার্থক্য আছে। পারিভাষিক 
শব্দের ব্যাখ্যা নিযু-ক্তি আর চুণিতে পাই শব্দ ও স্বত্র__ছুয়েরই 
ব্যাখ্যা । চূণির সংখ্যাও কম নয়। 

পউমচরিতম্_ প্রাচীনতম প্রাকৃত কাব্যের নিদর্শন । রাম- 
কাহিনী এর মূল বিষয়, ভাষা মহারাদ্বী, গর্গ--১১৮, গ্লোক- 
সংখ্যা--৯০০০ | রামায়ণের আদর্শে ই এই গ্রন্থটি রচিত কেবল 
চরিত্র নামগুলি পরিবর্তন করা হয়েছে । এস্থানে রাম হয়েছে 
পন্ম। গ্রন্থটির রচয়িতা বিমলম্বরি। এটিকে জৈন রামায়ণ 
বলা হয়। 

হরিবংশ পুরাণ_কে প্রাকৃত মহাভারত বলা হয়। এর 
ভাষা অপভ্রংশ, রচনাকাল দশম একাদশ -খুষ্টাব। এতে.বল৷ 
হয়েছে পাগুবর সন্গযাস গ্রহণ করে নিরবাণলাভ করে। এই 
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গ্রন্থের সকল চরিত্র হয় জৈন অথবা জৈনমতে আস্থাবান 
ব্যক্তি । 

প্রাকৃতপুরাণ_সংস্কৃত পুরাণের অনুসরণে ও জৈন 
তীর্থস্করদের জীবনী উপজীব্য করে রচিত। এর রচনাসময় 
খুঃ আট থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত । এই গ্রন্থে তেষট্রিজন 
জৈন তীর্ঘক্করের জীবনী পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রাকৃত নাম-_ 
তিসডিলক্খণ মহাপুরাণ। 

তেসট্রি-মহাপুরিসগুণালঙ্কার নামে আর একটি দিগম্বর 
জৈনগণের মহাপুরাণ আছে । 

কুমারপালচরিত-_গগ্পগ্ঠমিশ্রিত ভাষায় অনেকগুলি 
কাহিনীর সংকলন ) এটি প্রাকৃত রচনা তবে 
কিছু অশুদ্ধ সংস্কত আছে। গ্রন্থটির 
সংকলযিতা সোমপ্রভ । এর রচনাকাল ১১৮৪ খুষ্টাব্ব। 

কথারত্বাকর_নামে গ্রন্থটির সংকলয়িতা হেমবিজয় 
(১৬*০ খুষ্টাব্দ)। এখানে ২৫৮টি গল্প আছে। গ্রন্থের 
অধিকাংশ সংস্কৃত গগ্ধ কিন্তু শ্লোকগুলি সংস্কৃত ও মহারাষ্্ী 
অপভ্রংশ প্রভৃতি প্রাকৃতে লেখা । 

কুবলয়মালা চম্পু'র রচয়িতা উদ্যোতন ( ৭৭৮ খুঃ)। এটি 
প্রাকৃত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচন1। 

বন্তু্দেবহিত্তী--নামে গগ্গ্রন্থটি রচিত হয় যষ্ঠ খুষ্টাব্ে। 
সজ্ঘদাম ও ধর্মসেন গণিন গ্রন্থটির রচয়িতা । 
বাসুদেব ও কৃষ্ণের জীবনকাহছিনী এর বিষয়- 
বস্তু । এখানে সম্মিল্লহিপ্ডি নামে আর একটি কাহিনী আছে। 


চম্পৃ সাহিত্য 


গছ্য রচন। 
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প্রাকত নাটক সংস্কৃত নাটকের লক্ষণানুসারী নয়। 
এখানকার সব চরিত্রেরই ভাষ! প্রাকৃত। আলংকারিকগণের 
মতে এর নাম “সউ্টক”। রাজশেখর লিখিত “কপ্ূরমঞ্জরী 
প্রাকৃত নাটকের ( স্টক ) শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এই জাতীয় আরো 
ডি ৫টি নাটকের নাম পাওয়া যায়, যেমন-- 
(১) নয়াচন্দ্রের রস্তামগ্ডতরী (১৩৬৫ 
১৪৭৮ খুঃ) ১ কুদ্রদাসের চল্দ্রলেখা (১৬৬০ খুঃ), মাকণ্ডেয়ের 
বিলাসবতী ( ১৭শ খুঃ), বিশ্বেশ্বরের শৃঙ্গারমণ্জরী (১৮শ খুঃ ), 
ঘনশ্যামের আনন্দসুন্দরী ( ১৭০০-_-১৭৫০ খুঃ )। 
প্রাকৃত জাহিত্যে রসোপজীব্য কাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, 
গল্প প্রভৃতি যেমন স্যষ্টি হয়েছে তেমনি এই ভাষায় দার্শনিক 
গ্রন্থও লিখিত হয়েছে । জৈনগপই প্রাকৃত 
ভাষায় দর্শনশান্ত্র রচনা করেন । উপনিষদের 
আত্মার অস্তিত্ব ও বৌদ্ধগণের নাস্তিবাদ__-এই ছুয়ের সমন্বয়ে 
জৈনগণ এক নূতন দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন-__তার নাম 
স্যাদ্ধাদ। এই মতে সমস্ত জড়বন্তু শাশ্বত, এদের সবরকম 
আকৃতি ও এরা সব গুণের আধার । দিগম্বর জৈন জন্প্রদায়ের 
কুন্দকুন্দ বা কুন্দাচার্য শ্বেতাম্বর জৈনগণেরও শ্রদ্ধার পাত্র। 
বিভিন্ন গবেষক তার সময় খঃ পৃঃ প্রথম শতক থেকে যষ্ঠ 
খৃষ্টাব্দ নিয়ে গেছেন। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮৩। 
এগুলিকে পহুড়* বল! হয়। আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচনার 
গ্রন্থকে পহুড়” বলা হয়। কুন্দাচার্ষের লেখা সাতখানি 
গ্রন্থমাত্র পাওয়া যায়, এদের মধ্যে প্রধান--পঞধ্চাস্তিক্ষায়, 
৩ 


€জন দর্শন 
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প্রবকচনসার, সময়সার, নিয়মসার, ফট্প্রাভৃত প্রভৃতি 
গ্রন্থ । | 

মূলাচার ও ভ্রিবর্ণাচার-_গ্রন্থ ছুটির রচয়িতা জৈন বট্টক। 
এদের বিষয়বস্তু চরিত্রগঠন সম্বন্ধে নৈতিক উপদেশ দান। 
“কত্তিগেয়াণুপেক্‌খ।” ( কাত্তিকেয়ানুপ্রেক্ষা ) গ্রন্থটির রচয়িতা 
কাত্তিকেয় স্বামী । সংসারের কর্মপাশ ছেদনের জন্য জৈন 
সন্ন্যাসী ও গৃহীর পালনীয় বিষয় বর্ণনা! এর প্রধান 
বক্তব্য । 

নেমিচন্দ্র জৈনধর্ম ও দর্শনের পাঁচটি গ্রন্থ রচন! করেন । 
যথা-_দ্রবসংগ্রহ, গোম্মটসার, লব্ষিসার, ক্ষপণসার, ত্রিলোক- 
সার। 

জীবগণের সংসারে আগমন, স্থিতি, কর্ম ও বন্ধন থেকে 
জীবের মুক্তি প্রভৃতি বিষয় গোম্মটনারে আলোচনা করা 
হয়েছে । জীববিয়ার (জীববিচার ) শাস্তিস্থরির ( ১০৩৯ খুঃ 
মৃত্যু ) রচিত। এখানে একান্নটি গ্লোকে মুক্ত ও বদ্ধজীবদের 
প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে । উন্ভিদবিদ্যা, নৃতত্ব, দেবতত্ব, 
পশুবিজ্ঞান বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা এখানে পাওয়া 
যায়। 

ভবভাবনা নামে গ্রন্থটি ৫৩১ গাথার সম্ি, এর রচয়িতা 
মলধারি হেমচন্দ্র হরি (১১১৬ খুঃ)। নামেও বোবা যায় 
পুনর্জন্ম আলোচনা এর বিষয়বস্তু । অধ্যাত্মপরীক্ষা নামে এক 
আধ্যাত্মিক তত্বালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন যশোবিজয় 
( সপ্তদশ খৃষ্টাব )। 
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ধনপাল-রচিত পাইয়লছীনামমালা ও হেমচন্দ্র প্রণীত দেশী- 
নামমাল! নামে ছুটি প্রাকৃত কোষ বা অভিধান 
গ্রন্থ আছে। ২য়টিতে বু দেশী শব্দের অর্থ 
ও প্রয়োগ আছে । 

স্বয়স্তুরচিত ত্বয়ন্তুচ্ছন্দ, বিরহাক্করচিত বৃত্তজাতাতিসমুচ্চয় । 
নন্দিতাঢ্যরচিত গাথালক্ষণ, হেমচক্দ্রের ছন্দোনুশাসন-প্রভৃতি 
প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য । পিঙ্গলাচাধ্য-_রচিত 
প্রাকৃতপিঙ্গল অপভ্রংশভাঁষার একটি অতিশয় মুল্যবান ছন্দো- 
গ্রন্থ । গ্রন্থকার এখানে মাত্রাবুন্ত ও বর্ণবৃন্ত এই ছুইরকম 
ছন্দেরই আলোচনা করেছেন ও ছুই শ্রেণীর ছন্দের লক্ষণ ও 
বৈশিশ্ট্য নির্দেশ করেছেন । 

বররুচির প্রাকৃতপ্র কাশ" চণ্ডের “প্রাকৃত লক্ষণ» হেমচন্দ্রের 
পসদ্ধহৈমশব্দানুশাসন, প্রভৃতি প্রাকৃতভাষার অনেকগুলি 
ব্যাকরণআছে। প্রাকৃত ভাষায় জ্যোতিষ ও আয়ুবেদশাস্ত্রেন্ 
কিছু গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। ছুর্গদেবাচার্ধের “রিষ্টসমুচ্ছয়? 
উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ । 

বিশেষভাবে জৈন সম্প্রদায়ের সাহিত্যসাধনায় প্রাকৃত 
সাহিত্য সাহিত্য-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েছে। 


_ কোষগ্রন্থ 


কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার 


অর্থশাস্্--ভারতীয় রাজনীতিবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ। 
রচয়িতা চাণক্য কৌটিল্য নামে পরিচিত। (৩০০ খুঃ পুঃ) 

অলংকার-সর্বন্ব--কাশ্মীরবাসী রয্যকরচিত সংস্কত অলঙ্কার 
শাস্ত্রের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ । সময়- ত্রয়োদশ শতক। 

অনর্থরাঘব- _মুরারিরচিত একটি সপ্তাঙ্ক নাটক | রামায়ণের 
কাহিনী নাটকটি মূল উপজীব্য । সময়__৮ম খৃষ্টানদের শেষ ব 
৯ম খুষ্টাব্দের প্রথমভাগ । 

অভিনয়দর্পণ-_-অভিনয় সম্বন্ধে বু জ্ঞাতব্যবিষয় সম্বলিত 
একটি গ্রন্থ । এর তেরটি খণ্ড । এটি জন্ভবত নন্দিকেশ্বর- 
রচিত ভারতার্ণব গ্রন্থের অংশ। 

আর্ষ-সপ্তশতী- গোঁবর্ধনরচিত (১২ খুঃ) একটি গীতি- 
কাব্য । এতে শৃঙ্গার রসাত্মক ৭০০টি প্লোক আছে। 

উজ্ভ্বলনীলমণি-__-বূপ গোস্বামী রচিত অলঙ্কার গ্রন্থ 
(খুঃ ১৪৯০-১৫৬৩ )। এখানকার সমস্ত শ্লোক শ্রীকের 
উদ্দেশ্যে লিখিত। 

একাবলী- বিগ্ভাধররচিত (১৫০ খুঃ) একটি প্রসিদ্ধ 
অলঙ্কার গ্রন্থ। মম্মটের কাব্যপ্রকাশের অনুসরণে এটি 
লিখিত । 

কাব্যপ্রকাশ- _মম্মটভট্টরচিত অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
(১১০০ খুঃ)। এখানে গুণ ও অলংকার প্রধানভাবে 
আলোচিত। 
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কাব্যমীমাংসা রাজশেখররচিত অলংকার শাস্ত্র গ্রন্থ 
(৯ম খুঃ)। 

কথাসরিৎসাগর--বাইশহাজার শ্লোকের একটি বিরাট 
গল্পগ্রন্থ । এতে রূপকথা শ্রেণীর বহু কাহিনী আছে । এর 
১২৪টি তরঙ্গ । গুণাঢোর বৃহতকথা গ্রন্থটির উৎস। কাশ্মীরী 
কবি সোমদেব এর রচয়িতা । তার সময় ১০৩০ খুষ্টাব্ব | 

কাব্যাদর্শ-_দগ্ীরচিত একটি অলংকার গ্রন্থ । এতে প্রাচীন 
অলংকার মত লিপিবদ্ধ আছে । সময়__ষচ খৃষ্টাব্দ । 

কর্ণম্ন্দরী__সংস্কৃত এঁতিহাসিক দৃশ্যকাব্য । কাশ্মীরের 
রাজশক্তির উত্থান-পতনের ইতিহাস এতে বিধৃত আছে। 
কাশ্মীরবাসী বিল্হন (১১০০ খৃষ্টাব্দে ) গ্রন্থটির রচয়িতা 

কবিরহস্য-_হুলাধূধ রচিত ( ১১০০ খুষ্টাব্ধে ) একটি কাব্য- 
গ্রন্থ । এটি ভট্টিকাব্যের আদর্শে ব্যাকরণের স্ুত্রের উদাহরণ 
দেখাবার উদ্দেশ্যে লিখিত। 

কুঝকর্ণামৃত--শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে কষ্ণলীলাশুক- 
রচিত একটি গীতিকাব্য। 

চরক-সংহিভা-_মহারাজ কণিষ্কের রাজবৈদ্ত চরকের লিখিত 
আয়ুবেদশান্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ । আনুমানিক সময়--প্রথম 
শতাব্দী । 

ছন্দৌবিচিতি__দণ্ডীর রচিত বলে পরিচিত সংস্কৃত ছন্দ- 
বিষয়ক একটি গ্রন্থ । 

দ্রশবূপক-_-ধনগ্ুয়-রচিত (১ম শতাব্দী) দশটি রূপকবিষয়ক 
আলোচন। গ্রন্থ। 
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দীরভাগ-__যাজ্ভবক্কা স্মৃতি অবলম্বনে জিযৃতবাহন রচিত 
ধর্মরত্ব গ্রন্থের একটি অধ্যায় । এটি বাংলাদেশে প্রচলিত 
উত্তরাধিকার আইনের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । জীমুতবাহনের 
অবির্ভাব কাল একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বলে মনে 
করা হয়। এই গ্রন্থের মতে সম্পত্তিতে পিতার অধিকার না 
গেলে পুত্রের অধিকার জন্মায় না । 

নিরুক্ত-__যাক্করচিত বেদের প্রাচানতম টীকাএ্রন্থ । নিঘণ্ট,র 
অর্থাৎ বেদের দুরূহ অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা এর উদ্দেশ্য । 
বেদের এক একটি শব্দের অনেক প্রতিশব্দ রয়েছে এখানে । 
আনুমানিক সময় খুঃ পৃ-_পঞ্চম শতক | 

নাটাশান্্র_মহামুনি-ভরতরচিত নৃত্য ও সঙ্গীতের 
প্রাচীনতম গ্রন্থ । এঁকে সংস্কৃত নাটকের জনক বলা হয়। 
গ্রন্থটিতে সাহিত্যতত্ব, অলংকার, নাট্যরচন! সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হয়েছে। 

্রজ্মসূত্র_মহধি-বাদরায়ণরচিত বেদাস্তদর্শন গ্রন্থ । আচার্য 
শঙ্কর (৭৮৮ খঃ ) এর প্রধান ভাষ্যকার । 

ভোজ্প্রবন্ধ-_বল্লাল সেন রচিত একটি চম্পুকাব্য। এটি 
ভোজরাজ সম্বন্ধে কতকগ্চলি কাহিনীর সংকলন। 

মহিন্নস্তব--শিব ও বির উদ্দেশ্যে রচিত কতকগুলি 
স্তোত্রের সংকলন। শ্নোকগুলি গীতিধর্মী ও উচ্চশ্রেণীর 
কাব্যগুণমণ্ডিত। পুষ্পদস্ত (৯ম শতাব্দী) গ্রন্থটির রচয়িতা! 
বলে মনে করা হয়। 

মহানাটকম্‌-_দামোদর মিশ্র রচিত চোদ্দ অংকের একটি 
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নাটক, এর অন্ত নাম হনুমান নাটক! দামোদর মিশ্রের সময় 
১০শ শতাব্দী | হনুমানের সঙ্গে রামের সম্বন্ধ ও তার কার্যাবলী 
বর্ণনা নাটকটির মূল বিষয়। এটি উচ্চশ্রেণীর রচনা নয়। 

মহাভাষ্য-_পতগ্রলি-রচিত পাণিনিকৃত অস্তাধ্যায়ী ব্যাকরণের 
মহাভাত্ত । ইনিই যোগন্ূত্র রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে 
মতদ্বৈধতা আছে । 

মিতাক্ষর1-__-বিজ্ঞানেশ্বরকৃত (১১০০ খুঃ অঃ) যাজ্ববন্ধ্য 
সংহিতার প্রসিদ্ধ টীকা । বাংলাদেশ ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে 
উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে এই মত প্রচলিত। 

রাঘবপাগুবীয়__-কবিরাজ-রচিত (৮০৩ খুঃ অঃ) একটি 
কাব্যগ্রন্থ । এই গ্রন্থে কবি অতিশয কৃত্রিমভাবে দ্ধযর্থক 
পদপ্রয়োগে নৈগুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন । 

রোৌমকসিদ্ধান্ত__আর্ষভটের চেয়েও প্রাচীন কোন 
জ্োতিবিদের রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের একটি গ্রন্থ। এটি গ্রীক্‌ 
প্রভাবিত বল! হয়। আন্ুমানিক সময় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে । 

সাহিত্যদর্পণ-__বিশ্বনাথ রচিত ( চতুর্দশ শতক ) অলংকার- 
শাস্্ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । রস, অলংকার, দোষ, নাটক প্রভৃতি 
সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে এখানে (বিস্তৃত আলোচনা করা 
হয়েছে। মন্মটের কাব্যপ্রকাশের অনেক মত এখানে 
অন্ুক্থত আবার অনেক বিষয়ে এ মতের সমালোচনা করে 
নতুন কথা বল! হয়েছে । 

সঙ্গীত-রত্বীকর-__-শাঙ্গ দেবরচিত বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্্র। 
প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে এখানে বহু তথ্য জানা যায়। 


১৫২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গ্রন্থটি লেখকের সঙ্গাতশান্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । 
সময়-_দ্বাদশতক | ৰ 

সজীতদামোদর-__সঙ্গীতবিদ্ভার আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । 
লেখক শুভঙ্কর এখানে সাতটি অধ্যায়ে নৃত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । আনুমানিক সময়-_খুঃ পঞ্চদশ 
বা ষোড়শ শতাব্দী | 

শ্বীকণ্চরিত-__মঙ খরচিত পঁচিশ সর্গের একটি বিরাট 
কাব্যগ্রন্থ । শ্রীককর্তৃক ত্রিপুরাস্থরবধের কাহিনী কাব্যটির 
মূল বিষয়। সময়__খুঃ দ্বাদশ শতক । 

ুপর্ণখ্যান সর্পজননী কদ্র ও পক্ষীজননী বিনতার 
পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত কতকগুলি গাথার সঙ্কলন। 
গরুড়ের সঙ্গে সর্পজাতির বিরোধের কাহিনী এর মূল বিষয়। 
এটি পরবর্তীকাঁলের বৈদিক-সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত । 

ঘূর্বসিদ্ধান্ত__জ্যোতিঃশান্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীনগ্রন্থ । 
এখানে আধভট্ট জ্যোতিবিগ্ভার মূল তত্বগুলি সংক্ষেপিত 
করেছেন ও তিনি প্রথম ঘোষণ! করেন পুথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ 
করে এবং তিনি সূর্যগ্রহণের কারণ বিশ্লেষণ করেন। 


--গ্রন্থকার-_ 


আনন্দবর্ধন--( ৯ম শতাব্দী ) ধ্ন্ঠালোক নামে অলংকার 
শান্দ্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেত! । তার মতে কাব্যের আত্মা ধ্বনি 
ব। গৃঢ়ার্থ। 

কুন্তক-_বক্রোক্তিজীবিত নামে একটি অলংকার গ্রন্থ রচন! 
করেন। তিনি আলংকারিক ভামহের মতান্ুসারী। তার মতে 
বক্রোক্তিই কাবোর প্রাণসত্তা | 

কাত্যায়ন-_সংস্কত সাহিত্যের ইতিহাসে কাত্যায়নের নাম 
স্বপরিচিত। তিনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের বাত্তিকন্থত্র 
রচনা! করেন। তা ছাড়া তার নামে শ্রৌতস্ত্র, শুন্বস্থত্র 
প্রচলিত আছে। 

ব€সভট্টি-_দশপুরে বূর্যন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লিখিত 
৪১টি -শ্রাকের একটি প্রশস্তি এর রচনা বলে পরিচিত। এই 
লেখার ওপর কালিদাসের প্রভাব পড়েছে বলে অনেকে মনে 
করেন। 

বাসায়ন--কামস্থত্র নামক গ্রন্থ প্রণেতা । ইনি কালি- 
দাসের পূর্ববর্তী বলা হয়। 

ভামহ-_-( ৭ম শতক ) কাব্যালংকার নামে অলংকার গ্রন্থ 
রচয়িতা! | 

ভোজ- ধারারাজ, ১১ শতকের লোক । ইনি প্রায় আশীটি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ'র সরস্বতী কণ্ঠাভরণ ও শৃঙ্গারপ্রকাশ 
নামে ছুটি অলংকারশাস্ত্র গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ । 


১৫৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মাধবাচার্ষ-_-রাজা বুক্ধের মন্ত্রী ও বেদের ভাষ্যকার সায়ণা- 
চার্ধের জ্যেষ্ঠ সহোদর । এর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি 
সায়ণের লেখার সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। সায়ণের বনু 
রচন! জ্যেষ্ঠের নামে উৎসগগীকৃত মাধ্বীয় নামে পরিচিত। 

মল্লীনাথ--বহু শাস্ত্রে পাণ্তিত্য অর্জন করেন। বহুগ্রন্থের 
বিশেষ ভাবে কাব্যের টীক1 রচনা করে সাধারণ পাঠকের কাছে 
সংস্কৃতগ্রন্থগুলি স্ববোধ্য করে দিয়েছেন । ইনি মান্দ্রাজের 
তেলিঙ্গান৷ জেলার কোলাচল ব্রাহ্মণ বংশের সম্ভান। এর 
আনুমানিক সময় পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ । তার রচিত বঘ্বংশ, কুমার- 
সম্ভব, মেঘদূত, ভঙ্টিকাব্য, শিশুপালবধের টীকা ও অলংকার 
গ্রন্থ “একাবলী” প্রসিদ্ধ ও জনপ্রির । ছয়টি দর্শনশান্ত্রেও 
তার গভীর জ্ঞান ছিল। 

জগম্নীথ--( ১৭ শতক ) রসগঙ্গাধর নামে অলংকারগ্রন্থ 
প্রণেতা । এখানে বিস্ততভাবে অলংকার আলোচিত। 

বোপর্দেব--€( ১৩শ শতক ) মুদ্ধবোধ নামে ব্যাকরণ রচনা 
করেন । ইনি সববিষয়ে পাণিনিকে অন্ুনরণ করেন নি। 

মেধাভিথি-_মন্ত্সংহিতার প্রাচীনতম ভাষ্তকার। আম্ু- 
মানিক আবির্ভাব কাল-_-নবম খুষ্টাব । 

রুদ্রতট--শৃঙ্গারতিলক নামে একটি খগ্কাব্য রচনা করেন। 
সময় ১১শ শতক । 

রামানম্দ__খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আবির্ভূত একজন বৈষ্ণব 
ধর্ম প্রচারক । তার মতে রাম বিষ্্ুর অবতার । 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ১৫৫ 


রামানুজ-__দ্বাদশ শতাব্দীর একজন শাক্ত বৈষ্ব। শঙ্করা- 
চাষের পর তার রচিত ব্রহ্মস্থত্রভাষ্য বিখ্যাত। 

শঙ্করাচার্ধ_-সর্বশ্রেষ্ঠ বেদাস্তবাদী। তার জন্ম সময়--৭৪৪ 
খুষ্টাব্ব। তিনি মায়াবাদ প্রচার করেন। ব্রন্মনথত্রের ওপর তার 
বিখ্যাত ভাষ্য রচনা! করেন ৮০৪ খুষ্টাবে। 

সায়ণীচার্--বেদের ভাষ্য রচয়িতা ও মাধ্বাচার্ষের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা । এ'র! ছিলেন বিজয়নগরবাসী | 

হরিঝেণ_-গুপ্তসজাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির 
রচয়িতা । প্রশস্তিটি কাব্যগুণসমুদ্ধ । আনুমানিক সময়-_ 
৩৫০ খুষ্টাব্র । 

হাল-“দত্তসঈঃ নামে ৭০০ শ্লোকবিশিষ্ট একটি প্রাকৃত 
কাব্য এর রচনা! বলে পব্রিচিত। অনেকে মনে করেন--ইনি 
১ম বা ২য় খুষ্টাব্ের আবির্ভূত সাতবাহন রাজ । হালের রচিত 
এই কাব্য গ্রন্থটি বহু সংস্কৃত গ্ীতিকাব্যের আদর্শ। 


